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প্রকাশকের নিবেদন 


ইংরেজি সাহিতোর অধ্যাপক, ছন্দশাস্ত্রবিদ্‌, বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের 
গবেষক, এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় শ্মরণে এই গ্রন্থ 
সঙ্কলিত হয়েছে । ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক ও প্রথিতযশ। 
সাহিতাসমালোচক ডঃ সথবোধচন্ত্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই সন্কলন সম্পাদন! 
করেছেন। বঙ্গ-বিহার-অসমের উনিশজন অধ্যাপক ও কৃতী পুকষ অমুলাধন 
মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে স্থতিকথা লিখেছেন এবং তার স্ষ্টি ও সাধনার পর্যালোচনা 
করেছেন । মাননীয় সম্পাদক ও লেখকদের আন্তরিক সহযোগিতায় এই গ্রন্থ 
প্রকাশ সম্ভব হল। আমর! তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন 
করছি। প্রুফ সংশোধনে দাশরথি মুখোপাধ্যায় এবং অশোক উপাধ্যায় সাহায্য 
করেছেন। এদের কাছেও আমরা কতজ্ঞ। আশ! করি, অমুল্যধন-অচরাগী- 
সমাজ এই গ্রন্থপাঠে তৃপ্ত হবেন । 


লেখক-পরিচিতি 


তারাপদ মুখোপাধ্যায় : কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজি ভাঁষা ও 
সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান । 
যতীন্দ্রনাথ তালুকদার : ইপ্ডিয়ান সিভিল সান্ডিসের সাম্য ও পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের ভূতপূর্ব চীফ সেক্রেটাবী | 
শৈবালকুমার গুপ্ত : ইত্ডিয়ান সিভিল সার্ডিসের সদস্য ও কলিকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্ট 
ট্রাস্টের-ভূঁতপূর্ব চেয়ারম্যান | 
হুবোধচন্্র সেনগুপ্ত : কলিকাত। প্রেসিডেম্ি কলেজ, জব্বলপুর বিশ্ববিগ্ালয় ও 
যাদবপুর বিশ্ববিষ্ভালয়ের ইংরেজি ভাঁষ ও সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও 
বিভাগীয় প্রধান | বাংল। ও ইংরেজি সাহিতাসমালোচনার ক্ষেত্রে সবিশেষ 
পরিচিত। 
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : খ্যাতনামা! কথাসাহিতিৰ | বঙ্কিম পুরস্কার বিজয়ী | 
বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত : গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রীভার। 
কবি, প্রবদ্ধকার, ছন্দ-গবেষক। 
. শোভনলাল মুখোপাধ্যায় : বধীন্দ্রভারতী বিশ্ববিষ্যালয়ে বাষ্্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক 
. ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান এবং কল। বিভাগের ভূতপূর্ব ভীন । 
তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর কলেজের বাংলার অধ্যাপক ( অবসর- 
প্রান্ত )। 
অলোক রায় : স্কটিশচার্চ কলেজে বাংল! ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান 
এবং কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালফেের বাংল বিভাগের প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক । 
শুদ্ধসত্ব বন্থু : দেশবন্ধু গার্লস কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং বাংল! ভাষা ও 
সাহিত্যের অধ্যাপক ( অবসরপ্রাপ্ত )। 
প্রণব মিত্র : চক্রধরপুঝ কলেজে ( বিহার ) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক 
ও বিভাগীয় প্রধান । 
রঞ্জিত পিংহ : কবি ও প্রবদ্ধকার। “শ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি* নামক আধুনিক বাংলা 
কবিত1-বিষয়ক গ্রন্থগ্রণেত1 । 
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ভৃদেব চৌধুরী : কলিকাতা! প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বাংল৷ ভাষ। ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক । 

অজিতকুমীর ঘোঁষ : ববীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান এবং কল! বিভাগের ভূতপূর্ব ডীন । 

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : বিশ্বভারতী বিশ্ববিগ্ালয়ে বাংল! ভাষা ও পাহিত্যের 
অধ্যাপক । 

অপূর্বকুমার রায় : গুরুদাস কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং 
কলিকাত। বিশ্ববিগ্যালয়ে বাংল। বিভাগে অতিথি অধ্যাপক । 

অনস্তলাল গঙ্গোপাধ্যায় : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সচিব 
এবং রবীন্দ্রভারতী ও কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে সংস্কৃত ভাষ! ও সাহিত্যের 
অতিথি-অধ্যাপক ; গভবমেপ্ট সংস্কৃত কলেজ ও হুগলী মহসীন কলেজের 
সংস্কৃত ভাষ। ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক । 

আদিত্য ওহ দেদার : যাদবপুর বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ভূতপূর্ব গ্রস্থাগারিক । 

নির্মলেন্দ তৌমিক : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংল ভাষ। ও সাহিত্যের বীভাব । 
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বন্ধু অমৃল্যধন 

সহপাঠী অমূল্যধন 

সতীর্থ অমূলাধন 

সুহৎ অমূলাধন 

গুরু-প্রণাম 

অমূল্যধন ও শিলঙের দিনগুলি 

শিক্ষাগ্ডরু অমূল্যধন 

বাঙল ছন্দেব আলোচনায় 
অমৃল্যধন 

ছান্দপিক অমূল্যধন 

ছন্দ-বিজ্ঞানী অমৃূলাধন 

বাংলা ছন্দে এক্যস্থত্রসন্ধানী 
অযূল্যধন 

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ও বাংল! 
ছন্দ | 


সূচীপত্র 


সাহিত্যের রহস্য-সন্ধানী অমূলাধন .*, 


সাহিতা-সমালোচনায় অমৃল্যধন 
মুখোপাধ্যায় 

সাহিত্য-সমালোচক অমৃল্যধন 
মুখোপাধ্যায় 

সমালোচক অমূল্য ধন 


সংস্কত ছন্দের গবেষণায় অমূলাধন *** 


অমৃল্যধন মুখোপাধ্যায় 

কিশোর-সাহিত্যে অমৃল্যধন 
মুখোপাধ্যায় 

অমৃল্যধন মুখোপাধ্যায় : জীবনী- 
তথ্যপঞ্জা 


তারাপদ মুখোপাধ্যায় *** 
যতীন্্রনাথ তালুকদার  *** 
শৈবালকুমার গ্প্ 

স্ববোধচন্্র দেনগুপ্ত 
শচীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
বীরেন্্রনাথ রক্ষিত 


শোৌভনলাল মুখোপাধ্যায় *** 


তপনকুষ্জার বন্দ্যোপাধ্যায় *** 
অলোক রায় 
শুদ্ধপত্ব বন্ধু 


প্রণব মিত্র 


রঞ্জিত সিংহ 
ভঁদেব চৌধুরী 


অজিতকুমার ঘোষ 
গোঁপিকানাথ রায়চৌধুরী 
অপূর্বকুমর বায় 

অনন্তলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
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বন্ধু অমুল্যধন 
তারাপদ মুখোপাধ্যায় 


অমূল্যধন ছিল আমার অগ্করঙ্গ বন্ধু। আমি তাঁর বন্ধু, আবার ভক্তও বটে। 
আমাদের ছুজনের মধ্যে ছিল গভীর সম্প্রীতি, যার স্ৃচন। হয়েছিল ছাত্রজীবনে | 
ছাত্রজীবনের স্তর পেরি কীভাবে তা পৌছেছিল পারিবারিক পর্যায়ে তা এক 
আশ্চধ কাহিনী । 

অমূল্য সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে ভালো করে না লিখতে পারলে না- 
লেখাই উচিত। আমার শরীর এখন ভেঙে গেছে, চোখে ভালো দেখি ন', 
কানে কম শুনি। তাই অমূল্য সম্পর্কে লিখতে ব1 বলতে দ্বিধা কবি। 

হিন্দু হস্টেলে আমাদের উভয়েরই আস্তানা ছিল বটে, কিন্তু অযুল্যর 
সহপাঠী আমি ছিলাম ন1। ওর থেকে এক বছরের জুনিয়র । ১৯২০-২২ সাল । 
পড়ি প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ* অনার্স । বিষয ইংরেজি । হিন্দু হস্টেলের 
চার নম্বর ওআর্ডে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গী অমূল্য । আদৌ একঘরের সাথী 
ছিলাম ন। আমরা । কিন্তু ঘটনাচক্রে একটা অন্থস্থতাকে কেন্দ্র করে আমাদের 
বন্ধুত্বের স্রত্রপাত ঘটে গেল। তখন কি ভেবেছিলাম, এই বন্ধুত্বের যাত্রাপথ 
থাকবে আমৃত্যু প্রলম্থিত। এক রাতে অমূল্যর খুব ডায়বিয়! হলো, তার ঘরে 
সেদিন রুম-মেটবা কেউ নেই--স্ৃতরাং আমাকেই জেগে থেকে সারারাত 
ধরে তার শুশ্রধ1] করতে হলে । এভাবেই আমাদের বাল্যসখ্যর স্থত্রপাত | 

স্বাস্থ্য তার কোনোদিনই ভালে! ছিল না| বরাঁববই হুর্বল। ছোটখাট ক্ষীণ- 
জীবী মান । কিন্তু তখনই আবিষ্কার করেছিলাম ওই হ্ল্প পবিসবের আকারের 
মধ্যেই নিহিত বিরাট প্রতিভাকে । মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত চয়নিকা” 
সঙ্কলনটি তখন আমাদের উত্তপ্ত. আলোচনার বিষয়। সেই আলোচনার 
সময়ে দেখতাম, একটা গভীর “ইনপাইট” ছিল অমৃল্যর, যা দিয়ে নিজস্ব 
স্বতন্ত্র মাত্রায় যে-কোনো বস্তকে সে বিচার করতে পারত । বোধের, অনুভবের, 
বিয়ালিজেশনের এক ধরনের গুঢ়তা ও গভীরতা ছিল। আর ঈর্ষণীয় ছিল 
অমৃল্যর প্রথর স্মরণশক্তি । তখন সে সত্যেন দত্তর কবিতার বেশ ভক্ত। 
প্রায়ই আপনমনে আবৃত্তি করত কুহু ও কেকা” কাব্যের কবিতা । এছাড়। 
অমূল্যর প্রিয় ছিল ব্রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গবেষণা । এবিষয়ে সেদিন আমাদের 
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কল্পনার তো অন্য ছিল না । আমাদের এইসব সাহিত্যের আড্ডায় বেশির ভাগ 
সময়েই মধ্যমণি হতো অমূল্য । তখনকার খুব নামজাদা ইংরেজির অধ্যাপক 
মনোমোহন ঘোষের (শ্রীঅরবিন্দের জ্যে্টভ্রাতা ) স্েহ্ধন্য ছাত্র ছিল অমূল্য । 
আবার অমূল্যর কাছে আমরা কতো কী জানতাম, কতো! দামি কথা “নোট” 
করেও রেখেছিলাম । 

হিন্দু হস্টেলে অমৃল্যর বসবাসের মেয়াদ ছিল মাত্র ছু' বছর | বি* এ পরীক্ষা 
দেবার পর এম এ. পড়ার কোনে সঙ্কল্প তার মাথায় ছিল না। তার কারণ 
অমূল্যর জীবনটা আদে মস্গণ ছিল না। আধিক অনটন আর সাংসারিক 
দায়িত্বের কারণে পড়াশুনার থেকে একট] চাকবিই তখন তাঁর বেশি দরকার । 
কমপিটিটিভ পরীক্ষায় ফাস্ট হয়ে আকাউন্টাণ্ট জেনারেল অব. বেঙ্গলের অফিসে 
অমূল্য একট চাঁকরি নিল । পদটার নাম যতদূর মনে পড়ে “ডেপুটি আাকাউন্টস্‌ 
'অফিলার”। তখন সে আমাদের নানা রকম মজার গল্প বলত--একবার নাকি 
সে চেক তৈরী করে “গবর্ণরকে বেতন দিয়েছিল” । অবশ্য এই চাকরিটা তার 
পক্ষে বেশিদিন করা সম্ভব হয়নি, কারণটা তার শারীরিক দুর্বলতা । বয়সের 
অন্থপাতে দেহের ওজন কম ঠিল এবং চোখ ও ভালে। ছিল না| মেকারণে সর- 
কারী চাঁকরিট তাকে খোয়াতে হয় । 

এসময় কলকাতাবানের খরচ চালানোর জন্য অমূল্যকে প্রাইভেট ট্যুইশন 
করতে হোতি। প্রখ্যাত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ভাইপো হেমকে সে পড়াত। 
থাকত ধীরেন্দ্রনাথ দেনের (যিনি পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ে রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন ) সঙ্গে মুক্তারাম বাবু স্ত্রীটের একটা মেসে । সমঘট। 
১৯২৪-২৫ সাল। এসময়ে আমার সঙ্গে তার যোগাযোগট। কিঞ্চিৎ শিথিল 
হয়ে পড়েছিল । তা সত্বেও যখনই দেখা! হোত, এম" এ. পরীক্ষাটায় বসে 
যাবার জন্য তাকে চাপ দিতাম । আমাদের নিশ্চিন্ত ধারণ] ছিল, অমূল্য ফ'্ট 
প্লান তো পাবেই, ফাস্ট হতে পারে 1: আমাদের এই অনর্গল তাগাদা 
অযুল্য এম- এ* পরীক্ষা দিল। এবং সে ফাস্ট ক্লাস পেল। পিনাকীরগুন পিং 
হলেন ফাস্ট অযুল্য মেকেগ্ড। ভবে প্রবন্ধ লেখার পেপারে" সর্বোচ্চ নম্বর 
পেয়েছিল অমূলা । 

ইতিমধ্যে আমার জীবনেও অজস্র ঘাঁত-প্রতিঘাঁত এসেছে । আইন পড়তে 
পড়তে তিন-চার মাসের ব্যবধানে বাবা-মা উভয়েই মাঝ! 7গাছন ) বানাতে 
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অভিভাবক বলতে শুধু ঠাকুমা, আর জাছে ছোট দশ বছরের বোন । এম. এ, 
পরীক্ষা! দেবার নানাবকম বাস্তব প্রতিকূলতা দেখ! দিল। জ্যাঠামশাই বললেন, 
'আর পড়াশুনায় কাঁজ নেই, এবার জমি-জায়গ? দেখ ।' কিন্তু কোনে] কোনে! 
আত্মীয় ও বন্ধু বোঝাল পরীক্ষা দেবার কথা। পরীক্ষা দিলাম এবং ফাস্ট ক্লাস 
ফোথ হলাম । অযুল্য ইতিমধো পাশ করেই অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে ঝংপুর 
কারমাইকেল কলেজে চলে গেছে। এঁ কলেজে তখনকার কিছু নামকরা অধ্যাপক 
ছিলেন । যেমন দর্শনের গৌরগোবিন্দ ৩৫, ইতিহাসের হরেন চন্দ্র, ইংরেজির 
হৃদয়রগ্জন লাঁহিড়ী--এবা সকলেই অমূল্যকে গভীরভাবে স্সেহ করতেন । 
অধ্যক্ষ ডি. এন. মল্লিকের সন্গেহ সহানুভূতিও অমূল্য পেয়েছিল। তাছাড়া 
স্কলার ছাত্র হিসাবে তখন তার যথেষ্ট নামডাক । গৌরগোবিন্দবাবু ছিলেন 
শাস্তিনিকেতন ব্রহ্ষচর্য বিদ্যালয়ের প্রথম তিনজন ছাত্রের অন্যতম ; অপর ছুজন 
হল্লেন, কবিপুত্র রী ঠাকুর আর সম্ভোষ মজুমদার । গৌরগোবিন্দবাবুর উত্সাহ 
আর প্পেরণাতেই অমূল্য বাংল ছন্দের গবেষণার কাজটা আবস্ত করেছছিল। 
অমূল্যর সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছিল ধখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ার সময় সে 
রামপুরহাতট আমাদের গ্রামের বাড়িতে গেল। সময়টা ১৯২২ সাল। বাম- 
পুরহাট স্টেশনে নেমে গোরুর গাড়িতে চড়ে একেবারে ভিভরের দিকের গ্রাম 
-নাম সন্ধ্যাজোল। অজ পাড়া! । কলেজে-পড়া লৌক বলতে কেবল অমূল্য 
আর আমি, আর তখনকার এনট্রান্স-পাশ স্কুলের মাস্টারমশাই । এর মধ্যে 
গিয়ে পড়ল অমূল্য । কিন্তু অমূল্য ছিল ভারি অদ্ভুত মাচুষ। শিক্ষা-দীক্ষা-বুদ্ধি- 
সংস্কৃতি সমস্ত ব্যবধান অবলীলায় অতিক্রম করে মুহূর্তে মিশে যেতে পারত 
গ্রামের লোকেদের মধ্যে ৷ অমূল্যকে পরিচর্ধ1! করার মতোঃ সমাদর করার মতো 
আমাদের কিছু ছিল না। শুধু পুকুরে অঢেল মাছ। বললাম, “তোমার 
আতিথেয়তা আর কোনোভাবে তে] করতে পারবে! না'। প্রাণভরে মাছ খাও ।” 
তো অমূল্য মাছ খেতে খুব ভালবানত, বেশ তৃপ্তি করে মাছের ঝোল-ঝাল 
টক-অশ্বল খেয়েছিল । ৃ | 
দ্বিতীয়বার অমূলা আমাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল আমার বিয়ের 
সম্নয়। কলকাতা থেকে একদল বন্ধু সাঁইথিয়ার কাছে অগ্ঁলে বরঘাত্রী গিয়ে- 
ছিলেন। অমূল)ও ছিল এই দলে। বিয়ে-টা চুকে যাবার পর এরা কলকাতা! 
ফিরে যান । অযূল্য কছুদিন আমাদের বাড়িতে ছিল । সেই স্থবাদে।আমাদের 
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মধ্যে পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা আরো৷ গভীর হয়েছিল । 

ইতিমধ্যে শোন1 গেল, আশুতে'ষ কলেজে নাকি ইংরেজির নতুন অধ্যাপক 
নিয়োগ হবে । ভালো ছাত্র হিসেবে আশুতোষ কলেজের কর্তা শ্যাম'প্রসাদ 
মুখাজীর অমুল্যর নামটাই মনে ছিল। উনি বললেন, "অমূল্য কি পারনে 
আশুতোষ কলেজে চাকরি করতে ? আমি ত্বাকে বলেছিলাম, বি"পুর কলেজ 
তো! আশুতোষ কলেজের চেয়ে ছোট নয |” যাই হোক, অবশেষে রংপুর কলেজ 
থেকে আশুতোষ কলেজে অমূল্যকে তিনিই নিয়ে এসেছিলেন ১৯৩০ সালে। 
এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে পাটটাইউম অধ্যাপনার 
দায়িত্বও অমূল্য কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছিল। ক্রমে তার শব বিষয়ে অধি- 
কারের বৃত্তীস্থ সবাই জানতে পারে । ইংরেজি তে] অমূল্যর নিজের বিষয়ঃ তা ই 
পড়াতে । আশুতোষ কলেজে বাংলাও পভিয়েছে । বাংলা আব সংস্কৃতে গতীপ 
জ্ঞানের পরিচয় এ ছন্দের গবেষণা । অস্ক জানত খুব ভালো, সবচেয়ে গভীএ 
ধারণ। ছিল আলজেব্রার । বাংলায় কতিত্বেব পুরস্কার হিসেনে পেয়েছিল বঙ্কিম- 
চন্দ্র স্বর্ণপদক, যেট] দেওয়া হয় কলকাতা] বিশ্ববিদ্যালয়ে বি* এ* পরীক্ষায় বাংলায় 
শীর্ঘস্থানীয়কে । 

এর মধ্যে আবার বিয়েথা করে গ্রোষিং ফ্যামিলি অমূল্যর । বড সংসাকৰ 
যতোট উপাঁজন হলে সাফলোর মুখ দেখ] যায়, সেই অন্রপাঁতে উপাজ্ন তাব 
হিল না। সন্তানদের সম্পকে দ্বঃখ-অভিমান-গববোধ সব কিছুই সংগত মাত্র'য় 
মিলেমিশে ছিল -শর ভিতরে । পরিণত বয়সে আমাদের হৃগ্যতা আরও গাঢ, 
আরও উষ্ণ ভয়ে ওঠে । ববির সকামেব দিকে আসত আমার বাভিতে। চা? 
খেতাম, গল্প-গুজব করতাম । মাঝে মাঝে ক্ষোভ প্রকাশ করত । আমি তুণ্চার 
কথায় সাস্তন! দেবার চেষ্টা করত।ম। বেশির ভাগ দিনই লক্ষা করেছি, অমুলা 
যে “মুভ' নিয়ে আমার বাড়িতে আসত ফিরে যাবাব সময় তা বদলে গেছে, বেশ 
তাজা মন নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। 

যে কথাট। বারবার বলতে ইচ্ছে কবে তা হলো--অমুল্যর কাছে ব্ক্তিগত- 
ভাবে আমি নানা বিষয় শিখেছি__ইংরেজি, বাংলা । ওর ভিতর যে দৃষ্টিভঙ্গির 
ন্বচ্ছত1 আবু বিশ্লেষণের গভীর অথচ নিরপেক্ষ দৃষ্টি ছিল তা আমাকে আরুষ্ট 
করতো, মুগ্ধ করতো । যে কোন বিষয় কঠিন হলেও তার ভেতরে এত দ্রুত 
পৌছে ষেতে পারত অমূল্য-_ আর সেজন্তেই সেকালের দুই নামজ্তাদা অধ্যাপক 
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পি* সি. ঘোষ আর শ্রক্ুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় হয়ে উঠেছিল অমূল্য | 
শ্রফুমারবাবুর কাছে প্রেসিডেন্মি কলেজের টিউটোরিয়ালে অমূল্য কখনো 
শতকরা আশির কম নম্বর পায়নি। শেক্স্পীয়ারের ট্রাজেডি পড়তে খুব ভাল- 
বাসত অমূল্য, বিশেষ করে “কিং লিয়র' প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই বলত, “ক্যারেকটার 
ক্রিয়েশনে কিং লিয়রের জুড়ি নেই । কখন কখন আমরাও ঠাট্টা! করতাম, 
“তোমার দেখছি আজ “কিং লিয়”-মুড এলেছে |, কোল্রীজের আন সিয়েপ্ট 
মেরিনাএ দারুণ পড়াতেন শ্রক্মারবাবু ; আর, পি. পি. ঘোষের শেক্স্পীবীয় 
ট্রাজেডির বক্তৃতা বিখ্যাত ছিল। টেনিসন, ম্যাথু আনল্ড, ব্রাউনিং--এ সমস্ত 
ভিক্টোরীয় কবিদের কবিতা দুর্দান্ত পড়াত অমূল্য । মনে পড়ে ব্রাউনিং-এর 
+321০% পড়াতে পড়াতে তার যেন বাহ্াজ্ঞান থাকত ন1। 

আমব। দুজনে ছুজন মাস্টারমশাইয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলাম । মনোমোহন ঘোষ 
অনুলাকে খুব ন্সেহ করতেন আর হোম্‌ সাহেবের বিশেষ ভক্ত ছিলাম আমি। 
উনি আমাকে খুব পছন্দ করতেন, বেশ ভাবি ভাবি নঞ্ধর দিতেন । 

মনে পড়ছে বাশবেড়েতে অমুলাদের বাড়িতে একদিন গিয়েছিলাম । 
ঘ.গয়াট1 ঠিক লক্ষ্যে নয়, যতট" উপলক্ষ্যে। কাঁলনায় ছোটবোনের বাড়ি থেকে 
ফিরছিলাম ট্রেনে । ছুর্ভাগাবশত বাশবেড়ে স্টেশনে এসেই ট্রেনট। “ভিরেল্ভ' 
হয়ে গেল। অনির্দিষ্ট সময় বসে থাক1। ভাবলাম নেমে চলে যাই অমুল্যর 
বাড়িতে । রাতটা কাটিয়ে সকালে চলে যাবে! কলকাতীয নিজ গন্তব্যে । ব্যাস্‌। 
নেয়ে গেলাম । বেশ লেগেছিল সেবার । অপ্রত্যাশিত আনন্দ । অমূলা ও তার 
ভাইদের সঙ্গে অনেক গল্পগুজব হলে।। মনে পড়ছে সেবার সঙ্গে করে অনেক 
গঙ্গার হলিশ মাছ নিয্মে এসেছিলাম । আমাদের পারিবারিক হ্ৃগ্যতাট। এই সময়ে 
খুন বেশি ছিল। 

তখন আমি দক্ষিণ,.কলকাতায় প্রথমে পরাশর রোডে থাকতাম, পরে ল্যানস্- 
ডাউন রোডে উঠে এসেছিলাম । অমূল্য খাকত লেক রোভে। সেটা ১৯৩৮-৩৯ 
সালের কথা । একদিন ওর বাঁড়িতে একট! মারাত্মক দুর্ঘটনা! ঘটে গেল। ওর 
সেজ ছেলে অজয় দৌতলার বারান্দ! থেকে এক তলার শান-বাধানো। উঠোনে পড়ে 
যায়। এই দুর্ঘটন। যখন ঘটে তখন অমূল্য বাড়ি ছিল ন।। আমি খবর পাওয়া 
[ত্র একগোছা নোট আর একট! ট্যাকৃপি নিয়ে বেরিয়ে অমূল্যর বাড়িতে গিয়ে 
অজ্ঞান ছেলেটিক্কে নিয়ে সোজা রওন1 দিলাম মেডিকেল কলেজে । আঘাতটা 


স্বতি-হ্ট্রি-সাধন। 


খুবই পিরিয়াল ছিল । মাথ1 ফেটে ব্রেনট। পর্যন্ত বাইরে বেরিয়ে এসেছিল । 
কর্ণেল পঞ্চানন চ্যাটার্জি তাকে চিকিৎসা করেছিলেন। দিন সাতেক লড়াই 
করে এ ছেলে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিবে;আসে। 

আমাদের দুজনেরই বয়স বাড়ছিল স্থস্থতা-অন্বস্থতাব মধ্য দিয়ে। অমূল্য 
তো! কোনদিনই শ্থঠাম সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল না! শেষজীবনে হার্ট- 
বলকেডের ফলে তাকে বুকে পেস-মেকার লাগাতে হয় । এই সময়ে যৌগাযোগটা 
আবার একটু ক্ষীণ হযে গিয়েছিল, কারণ মি'ড়ি-ভাঁডাবা বেশি হাটা-চলা তো 
তখন ওর বারণ। এট] হল ১৯৭৩-এবর পরবর্তী বছর দশেক । তা সত্বেও মাঝে- 
মাঝেই অমূল্য সকালের দিকে ট্রাযে চলে আসত আড্ডা দিতে । ভালোই হতো, 
মনের ভার কিছুক্ষণের জন্য লাঘব হতো ছুই বন্ধুতে মনের স্থথে গল্প করতাম । 

একবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির বিভাগীয় প্রধান হবার জন্য 
অনুরোধ অমূল্যর কাছে আসে । নির্বাচকদের কাছে অমূল্যর নামটিই প্রস্তাবিত 
হয়েছিল। অনেক প্রাথীরই ইন্টারভিউ হচ্ছিল, কিন্তু যোগ্য ব্যক্তি খুজে পাওয়া 
যাচ্ছিল না। অবশ্য অমূল্য শেষ পর্ধন্ত এই অফারট] নেয়নি । তখন ভবতোষ 
চাটুজ্জেকে পাঠানে। হল। 

অমৃল্যর ইংরেজি সাহিত্য-গবেষণার একটি অসামান্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে- 
ছিল বর্ধমান বিশ্ববিদালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে প্রকাশিত শেকৃস্পীয়র স্মারক 
গ্রন্থে, গ্রাবন্ধটির নায় ; দ্য লাষ্ট লাইনস্‌ ইন্‌ শেকৃস্পিরীয়ান ট্রাজেডি” । শেকৃস্- 
পীয়রের প্রতিটি ট্রাজেডি-নাটকের শেষ পঙওক্তির এতে! বিস্তৃত গভীর তাত্পর্ষপূর্ণ 
ও পাপ্ডিত্যসমৃদ্ধ আলোচন। আর দেখিনি । 

অমূল্য অবশ্ট ঘশন্বী হয়েছে ছন্দ-গরবেষণায্র । আর (স-গবেষণ1 কেবল বাংল 
ছন্দে নয়, সংস্কৃত ছন্দেও। “বাংল! ছন্দের মূলস্তত্র” প্রথম বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে 
বাংল! ছন্দ-গবেষণা। এই বইটি বহুকাল আযাকাডেমিক প্রয়োজন মিটিয়েছে, 
ভবিষ্যতেও নান। দ্রিক থেকে দিগ্দশী হয়ে থাকবে । আমাদের সবরকম ছন্দ- 
জিজ্ঞাসাকে উস্কে দিতে পারে এই বই। শেষবয়মে অমূল্য এর চেয়ে বড় 
গবেষণা করেছে । নিজ বাড়িতে আর আমার বাড়িতে বসে সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন 
ও আধুনিক যুরোপীয় আর ভারতীয় ভাষার ছন্দের ব্যবহার নিয়ে বিস্তর পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করেছে । দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। এই ব্যাপক গবেবণার ফল আমার মনে 
হয় তাবু লেখা £ 981051707195005 : 10515৬০9100) গ্রস্থটি | বাংপা হলের, 
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মূলন্ত্র' বইয়ের চেয়ে এই কাজটি আরো বেশি মুল্যবান । এটি সম্পর্কে সুনীতি- 
বাবু (স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) লিখেছিলেন, “এমন কাজ কি আর দ্বিতীক়্ 
কেউ করতে পারবে ?, 

আমার ভারি কষ্ট হয় এই ভেবে যে, অমূল্যর মধ্যে এমন একট] বিরল 
প্রতিভা ছিল, অথচ সমন্ত জীবন আঘিক আ প্রাচুর্য তাকে পীড়ন করে গেল। 
মাঝে মাঝে তার মধ্যে অসহিষ্ণু অভিমান আর বিক্ষোভ যে জাগত না তা নয়, 
কিন্তু মূলত মানুষটি ছিল ধীর স্থির শীস্ত। উত্তেজনা, ক্রোধ বা সংকটে তাকে 
বেশিক্ষণ অস্থির থাকতে দেখিনি । চরিত্রের এক ধরনের সরল উদাধ দিয়ে এই 
জাগতিক অপ্রাপ্তির ব্যথাকে মুহূর্তে নস্যাৎ করতে পারত অমূল্য । খোলাষেল। 
আমুদে মিশুকে আর কোমল স্বভাবের মানুষ ছিল অমূল্য । সকলের সঙ্গে মিশে 
যেতে পারত, যে কোন রকমের দৃরত্বকে অনায়াসে লঙ্ঘন করে। 

বন্ধু ও শুভান্ধ্যায়ী অর্জন করতে গেলে যে উদার অমলিন হৃদয়ের 
অধিকারী হওয়া দরকার, সেইরকম নিবৃহস্কার স্বচ্ছ ব্যক্তিত্ই ছিল অমূল্যের 
এশ্বর্ধ । সাংসারিক অনটন তাকে নির্ধাতিত করেছিল বটে কিন্তু নিঃন্ব হতে দেয়- 
নি। স্মবয়পী এবং অসমবয়সী অজন্্ বন্ধুধনে ধনাঢ্য ছিল অমূল্যধন; লাভ করে- 
হিল তার অধ্যাপকদের অকৃপণ ন্েহ মমতা আর সহযোগিতা । আব আমর] যে- 
কালে কলকাতায় ছাত্র ছিলাম, সে সময়ট! ব্রিটিশ শাসিত হলেও, সেই ১৯২০-২২ 
সালের কলকাত। ছিল পৃথিবীর সর্বোস্তম নগরী । সেই ভ্বর্ণযুগে আমাদের প্রধান 
মানসিক আহার ছিল প্রাণের আশ মিটিয়ে সাহিত্যচর্চা। অর্থকষ্ট আমাদের 
প্রত্যেকেরই জীবনকে অন্নবিস্তর আহত করেছিল, কিন্ত সাহিত্য আবাহনের 
অবাধ স্থযোগ এবং ঘনীভূত সম্পর্কের উত্তাপ আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে উজ্জ্বল 
ও সমদ্ধ করে রেখেছিল । ক্ষীণকলেবর কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত অমূল্যধন ছিল আমাদের 
মধ্যেকার এক উজ্জ্বল বত্ব। তাঁর স্থৃতি আমৃত্যু আমাকে ঘিরে থাকবে। 


২৭ এপ্রিল ১৯৮৬ তারিখে লেখকের বাসভবনে গৃহীত বক্তবোর হুবছ অনুলিপি 


সহপাঠী অমূল্যধন 
যতীন্দ্রনাথ তালুকদার 


অমূল্য আম্নার স্কুলের সতীর্থ । আমি পড়তাম উত্তরবঙ্গে দেবীগঞ্জ হাইস্কুলে 
এখনো মনে মনে স্কুলের বাড়ি আর মাঠের দৃশ্ট দেখি । একতল] বাড়ি ; অনেক 
ঘর। সামনে খেলার মাঠ। তারপর ধানের ক্ষেত। সেট! পেরিয়ে গেলেই 
করতোয়। নদী । 

সময়টা এই শতাবের দ্বিতীয় দশক । অমূল্য ফোর্থ ক্লাসে এসে ভন্তি হল। 
তার আগে পর্যন্ত আমি ছিলাম ফাস্ট বয়। অমূলা আসার পরই বুঝলাম এ-ই হল 
ফার্ট্ট বয় । তার মেদিনকার চেহারাট। আজও মনে পড়ে । ছোটখাটো, গৌববর্ণ। 
মিষ্টভাষী। খেলাধুলায় খুব একটা উৎসাহ ছিল না। আমর] যখন স্কুলমাঠে 
ফুটবল খেলতাম, ও দাঁড়িয়ে দেখত, মাঝে মাঝে উত্লাহ দিত। 

অমূল্যর দাদা মন্ধধন দেবীগঞ্জে কোচবিহার বাজ এস্টেটের ভারপ্রাপু 
ছিলেন । অমূল্য তাঁর বাড়িতে থেকেই লেখাপড়। করত । মনে পড়ে মাঝে-মাঝেই 
আমরা চার-পাচজন অযূল্যর দাদার বাড়িতে যেতাম। বৈকালিক জলফোগ 
সেখানেই হতো! । তার নাটকে উৎসাহ ছিল। গিরিশচন্দ্র ও ছিজেন্দ্রলালের নাট্যা- 
ভিনয় মঞ্চস্থ করায় তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোগী । তাদের বাড়িতেই মহল 
হতো । অমুলার ত বটেই, আমাদেরও এ সব নাটকের কিছু কিছু অংশ সেদিন 
মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল । অবশ্য এ ব্যাপারে বড়োরা আমাদের বিশেষ পাভা দিতেন 
না। শুনেছি, অযূলার বাবা নাটক লিখতেন, তিনি তে] কোচবিহার বাজদর- 
বারের কর্মচারী ছিলেন | নাটকে গানে দক্ষতার জন্বাই ব'জদরবারে তার একটা 
খাতির ছিল। অমৃল্যর দাদ] বেহাল বাজাতেন । হয়ত বাবা-দার্দার কাছ থেকেই 
অমূল্য লাহিত্য-সংগীত-ছন্দ সম্পর্কে প্রীতি অর্জন করেছিল! 

কবলে আমরা ম্যাট্রিকুলেশন পর্ধন্ত একসঙ্গে পড়োছঃ পরীক্ষা দিয়েছি। 
ফাইনাল পরীক্ষায় অমূল্য রংপুর জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে ডিস্ট্রিকট-ক্কলারশিপ 
পায়ু । এখনকার লোকেদের কাছে এট! একট বড় কৃতিত্বের বলে মনে হবে না। 
কিন্তু সেদিন এটা খুব সম্মান ও কৃতিত্বের বলে গণ্য হত। অমূল্য তিনটি বিষয়ে 
“লেটার' পেয়েছিল । 

অমূল্যর মতো মেধাবী ছাত্র বিশেষ দেখিনি । পরবর্তীকালে প্রেসিডেক্দী 
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কলেজেও এমন মেধাবী চৌখস ছাত্র ছিল না, তার কারণ সব বিষয়েই ছিল তার 
সমান দক্ষতা । সে যেমন ইংরেজি-বাংল। লিখত, তেমনি অঙ্কে নিপুণ ছিল। 
প্রেসিডেন্দী কলেজে তখনকার দিনে বি. এ. পড়বার সময় সেণ1 ছাত্ররা যে বিষজ়্ে 
অনার্স নিত অমূল্য সে বিষয়েই অনার্স নিয়েছিল । ইংরেজিতে অনার্স । সেই 
সঙ্গে কম্বিনেশন ছিল__অঙ্ক আর সংস্কত। কলেজ জীবনে ও পরবতী জীবনে 
সে বলত, অঙ্ক আর সংস্কত নতুন করে পড়বার কী আছে, ও ত ম্যাট্রিকেই 
তৈরি করে নিয্েছি। সত্যি তাই । স্কুলে ইংরেজি, বাংল।, সংস্কৃত, অন্ক--সব- 
কিছুতেই সে ছিল চৌথস। 

অমূল্য বরাবরই ক্ষীণাঙ্গ। ক্ষুরধার ছিল তার মেধা । তার হাতের লেখাটি 
ছিল মুক্তোর মতো । পরবর্তী জীবনেও তা-ই। সে যাকিছুই লিখত, প্রথম 
প্রয়ামেই লিখে ফেলত । দশবার কাটাকুটি করে লেখ। তৈরি করার দরুকারই 
হত না'। 

দেবীগঞ্জে বিকেলে খেলার শেষে বাড়ি ফেরার আগে খানিকক্ষণ গন্প 
করতাম । তাতে অমুল্যর খুব উত্সাহ ছিল । মাঝে মাঝে দেখতাম, আপন মনে 
গানের কলি গুন্গুন্‌ করত । সে-সময়ে তার দিকে তাকালে লজ্জা! পেয়ে হানত। 
অমূল্য সে-হাসিটি আজে! মনে পড়ে । 





শীযুক্ত তালুকদারের বাসভবনে ১৯৮৬ সালের জুন মানে গৃহীত বন্তব্যের অনুশেখন 


সতীর্ঘ অমূল্যধন 
শৈবালকুমার গুপ্ত 


অমূল্যধনন ও আমি ছিলাম সহপাঠী প্রেসিডেন্সি কলেজে ছু'বছরেন্র মতো । 
সে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়ত। আর আমি ছিলাম অর্থনীতিতে অনার্স 
ক্লাসের ছাত্র । আমরা দুজনেই থাকতাম হিন্দু হোস্টেলে এবং একই ঘরে। 
সৃতরাং সব দিক থেকেই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ ঘটে। 
বিৎ এ* পাশ করার পর আমি সিভিল সান্তিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য চলে 
যাই, আর অমৃল্যধনকে তার সাংসারিক কারণে কিছুদিনের জন্য অস্থায়ী 
ভাবে সরকারী চাঁকরীতে ঢুকতে হয়। কিন্তু নিজের প্রচেষ্টায় সে আবার 
তার সাহিত্যচর্চয় ফিরে আসে এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্থালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করে। বি. এ ( অনার্স ) 
এবং এম. এ. ছুটি পরীক্ষাতেই সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। আমার ক!ছে 
এটাই ছিল শ্প্রত্যাশিত, কেনন। তার ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এমে আমি তার বুদ্ধি 
ও মেধা সম্পর্কে সব সময়েই উচ্চ ধারণা পোষণ করতে বাধ্য হই। 

আমরা যখন ইপ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা! দিই, মে বছর দেখতে পাই যে 
রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় নামে এক ছাত্র 
সফল পবীক্ষার্থীদের মধ্যে একেবারে উ“চুর দিকে রয়েছে । মফঃম্বলের কোন 
কলেজ থেকে কোন ছাত্র এত ভাল ফল দেখাতে পারে তা দেখে আমর! 
তখন একরকম বিশম্মিতই হয়েছিলাম । পরে দেখলাম সে বি. এ* পড়ার জন্য 
আমাদের কলেজেই ভন্তি হয়েছে এবং ঘটনাচক্রে সে হোস্টেলে আমার 
কিম-মেট? | 

পরবর্তীকালে অমূল্যধন অধ্যাপন] পেশায় প্রবেশ করে এবং আমি পিভিল 
সাভিমে যোগ দিই । খুব একটা ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাৎ হতো না, কিন্তু আমরা, 
সাধ্যমতো পরম্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতাম। ইংরেজি সাহিত্যের 
অধ্যাপক ও পরে বাংল৷ ছন্দের গবেষক হিসেবে তার প্রতিষ্ঠালীভ করাতে 
আমি খুবই আনন্দ পাই এবং অনেক বন্ধু-বান্ধবদের আমাদের বন্ধুত৷ সম্বন্ধে 
গল্প করি। একেবারে সমবয়সী ও সহপাঠী হলেও অমৃল্যধনূ সম্পকে আমার 
মনে একট] সপ্রশংস শ্রদ্ধার ভাবও বরাবর ছিল। ঘেট যে হঠাৎ গড়ে ওঠেনি, 
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সে সম্পর্কে ছু'একটি কথা বলি। 

আমর] তখন হিন্দু হোস্টেলের বাসিন্দা । দেশময় তখন গান্বীজীর নেতৃত্ে 
অনহযোগের জৌয়ার বইছে। আমাদের মধো কেউ কেউ সে-আন্দোলনের 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো | অমূলাধন কোনদিনই প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিক 
আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ভালে! ন। বাসলেও রাজনীতির গতিপ্রককতি 
সঙ্গদ্ধে তার বিচক্ষণ মতামত আমরা শুনতে পেতুম। তখন আমাদের অনেকেই 
গান্ধীজীব প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধ ছিল কিন্তু মহম্মদ আলি জিন্নাহ ও ঘে একজন প্রকৃত 
জাতীয়তাবাদী নেতা এবং তাকে অবজ্ঞা কর] উচিত নয় এমন কথ? অমূলাধনের 
কাছে শুনেছিল'ম। তারপর অনেক জল গঙ্গানদী দিয়ে বয়ে গেছে, বিশের 
দশককে অনেক পেছনে ফেলে এসেছি এবং আমাদের দেশে অনেক রকম 
পরিবর্তন হয়ে গেছে । মাঝে মাঝে মনে হয় তার ছাত্রজীবনের পর্যবেক্ষণ 
ক্ষমতার কথা যে, জিন্নাহ-কে অবজ্ঞ। করা আমাদের জাতীয় নেতাদের একাংশের 
পক্ষে উচিত হয়নি । যতদূর মনে পড়ছে, বোধ হয় “হিন্দুস্থান ষ্টাপ্ডার্ড” 
কাগজে পরবতীকালে জিন্নাহ. সম্পর্কে অমূল্যধনের লেখ! একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম 
“1116 4,051 1,582 নামে। অমৃল্যধন যখন আশুতোষ কলেজে ইংরেজির 
অধ্যাপক তখন মাঝে মাঝে আকাশবাণীর কলকাঁত৷ কেন্দ্র থেকে আস্তর্জাতিক 
রাজনীতি সম্পর্কে পাক্ষিক পর্যালোচন। করে বত্তৃতা করেছে । আর ছাত্রাবস্থ 
থেকেই দেখতাম তার অঙ্বশান্ত্র সম্পর্কে ধারণাও খুব স্বচ্ছ ছিল। এসব দেখে 
মনে হয় যে, যদি অমূল্যধন সাহিত্যচর্চা বা ছন্দ গবেষণা না| করে অন্য কোন 
বিষয় নিয়ে পড়াশুনা! করতেো। তাহলেও সে অনায়াসেই সে সকল বিষয়ে যথেষ্ট 
কৃতিত্ব দেখাতে পারতো] । ৃ 

এখন অমৃল্যধনের সাহিত্যবোধ সম্পর্কে ছু'একটা কথা বলি। আমাদের 
সময়ে হিন্দু হোস্টেলে একটি হাতে-লেখা পত্রিক1 চাল'নো। হতো যাতে হোষ্টেলে 
বাদিন্দাদের ও বাইরের লৌকদেরও লেখ প্রকাশ কর] হতে1। সময়ট। 
বোধ করি উনিশ শ* কুড়ি-একুশ বা বাইশ সাল হবে। 'একবার অচেনা এক 
বাস্তির একটি কবিতা প্রকাশ করা হয় যেটা! অনেকেরই নজর এড়িয়ে যায় । 
একদিন কবিতাটি পড়ে অমূল্য আমাকে বলে যে, ছেলেটির কবিত্বশত্তি আছেঃ, 
মনে হয় বড় হলে ভালো একজন কবি হয়ে উঠবে। সত্যিই পরবর্তীকালে 
সেদিনকার অচেনা ছেঙ্জেটি একজন বড় কবি হয়ে ওঠেন-_তীর নাম 'কাজী 


৯১ 


স্বতি-স্ঙি-সাধনা 


নজকল ইনলাম। আজ আমার ঘটনাটি মনে পড়ছে এই কারণে ষে আমাদের 
নন্ধুমহলে কবি নজরুলকে আবিষ্কার করার বা স্বীকৃতি জানানোর কতিত্ব 
আমাদের সতীর্ঘ, তখন ইংরেজি অনার্স ক্লাসের ছাত্র অমূলাধনের | 

অমুলাধনের সাহিত্যবোধ বা কাব্য আম্বাদনের যে ক্ষমতা ছিল দে 
সম্বন্ধে আর একটি মজার ঘটনার কথ! বলি। ইংরেজি অনার্প বা ইংরেজিতে 
এম. এ ক্লাসে পাঠরত আমাদের বন্ধু ও সমসাময়িকদের মধ্যে কেউ কেউ 
নিজেদের একট্র বেশি করে সাহিত্যবোদ্ধী বলে গর্ব করতো । এরকম কিছু 
সাহিত্যবোদ্ধাকে পরীক্ষা করার জন্য আমাদের এক বন্ধু এক মজার কাণ্ড করে। 
সে নিজে একটি ছোট কবিতা লেখে একটি ছোঁট কাগজে এবং তারপর 
সেটিকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা! বলে এই ধরনের সাহিত্যবোদ্ধ! বন্ধুদের সেটি দেখায় 
এবং তার মর্শার্থ বাখ্যা করে দেওয়ার জন্ত অন্নরোধ কবে । খুব গম্ভীর ভাবেই 
সে অনুরোধ করে । এক এক করে প্রায় জনা তিনেক সাহিত্যবোদ্ধা! বন্ধুদের 
সেটি দেখালে তার] সেটিকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা হিসেবেই বড়বড় ব্যাখ্যা 
দিতে আরম্ভ করে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি পরবর্তীকালে যথেষ্ট 
খ্যাতিমান অধ্যাপক হয়ে ওঠেন এবং আর একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক হয়ে- 
ছিলেন। যাই হোক, কবিতাটি যখন অমুল্যধনকে দেখানে। হল এবং “বুবীন্দ্রনাথের 
এই কবিতাটির” অর্থ জিজ্ঞ/সা কর হল, তখন সে অগ্ঠান্তদের মতো সঙ্গে সঙ্গেই 
বড়ে। কোন ব্যাখ্যা দিল না । কয়েকবার মন দিয়ে কবিতাটি পড়ল এবং পরে 
সেটি আমাদের বন্ধুটির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল যে, মনে হচ্ছে কবিতাটি 
রবীন্দ্রনাথের লেখা নয় কারণ তাতে কয়েকটি ছন্দ ত্রুটি রয়ে গেছে যা রবীন্ত্র- 
নাথের কবিতায় থাক? সম্ভব নয়। অবশেষে আমাদের বন্ধুটি হাসতে আরম্ভ করে 
এবং আমরা বুঝতে পারি অমুল্যধনের কাব্য-বিচারশক্তি কতখানি ছিল। 

পরবতী জীবনে আমরা যখন উদ্যোগ নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাক্তন ছাত্র 
»ংআ৬দ (72755106109 00911980 4১1000108 485500$21101 ) প্রতিষ্ঠা করি তখন 
আমিই তাকে আমাদের সংগঠনের মধ্যে সদস্য করে টেনে আনি । কিছুদিন 
বার্দে যখন আসোশিয়েশন তার শারদ পত্রিকা! 40000 4109981 প্রকাশ 
করার সিদ্ধান্ত করে তখন কার্ধকরী সমিতি এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার 
অমুল্যধনের ওপরই দেওয়া সিদ্ধান্ত করে। তার সাহিত্যগ্রতিভার এটাও ছিল 
একটি বিশেষ স্বীরূতি | 


টে 


সতীর্থ অমৃল্যধন 


আর বেশি কিছু বলতে চাই না। ছাত্রজীবনের পর অূল্যধন ইংরেজি, 
বাংল। ও সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে অনেক পড়াশুনা কবেছে । বাংল। ছন্দ সম্পকে 
তার গবেষণ। তাকে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা দিয়েছে । বাংলা সাহিত্যে তার বিশিষ্ট 
কাজের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সরোজিনী বস্থ স্বর্ণপদক প্রদান 
করে সম্মান দেখিয়েছে । কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করার পরও যেরকম 
নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে তাকে সংস্কৃত ছন্দ সম্বন্ধে গবেষণা! করতে দেখেছি 
তাতে আমি আম্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হয়েছি । তার শরীর কোনদিনই খুব 
মজবুত ছিল না, এবং শেষবয়মে তা বেশ খারাপই হয়েছিল কিন্তু তার 
হিত্যসাধনাই তাকে সকল কষ্ট সহা করতে সাহাধ্য করেছে। 


সপ পে সপ শশী পপি নস 


* দক্ষিণ কলকাতায় তানসেন সঙ্গীত সভাগছে ১১ মে ১৯৮০ সালে অধাপক অমূল/ধন 
বুখাপাধ্যায়ের স্ব ধনা-সভায় প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষিপ্ত অনুলিপি | 


সি৩ 


স্ুহ্ৃৎ অমুল্যধন 
স্ুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 


অমূল্যধন মুখাজী (১৯০২--৮৪ ) এবং আম্মি ১৯২০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে 
ও তৎসংলগ্ন ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে প্রবেশ করি। কয়েক মানের মধোই 
আমাদের মধ্যে বন্ধৃতা গড়ে ওঠে এবং তখন থেকেই আমাদের মধ্যে মেলামেশ। 
নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে একেবারে ১৯৮৪ সালের ২*শে মার্চ পর্স্ত যখন 
মৃত্যু এসে তাকে আমাদের মধ্যে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় । যদিও আমর। একই 
সঙ্গে প্রেমিডেন্দী কলেজে প্রবেশ করি, তিনি লেখাপড়ার ব্যাপারে আমার চেয়ে 
দু'বছরের বড় ছিলেন, কারণ ১৯২০ সালে তিনি ইংরেজিতে অনার্প নিয়ে 
বি. এ. ক্লাসে পড়তেন, আর আমি ছিলাম ইণ্টারমিডিয়েটের প্রথম বর্ষে । এখন 
যার নাম বাংলাদেশ সেখানকার এক ্থদুরপ্রান্তবর্তা গ্রাম থেকে আমি তখন 
একেবারেই নবাগত ছাত্র, স্থতরাং বিশ্ববিগ্ভালয়ে ওপরের দিকে স্থানাধিকাঁরী 
বুদ্ধিমান ছাত্রদের সম্বন্ধে তখন আমার কৌতুহল ছিল অসীম এবং এ ধরনের 
ডজন ডজন ছাত্রদের কলেজে এবং হোষ্টেলে দেখা যেত। আমাদের সময়ে 
ম্যাট্রিকুলেশন বা মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিন পর্যায়ের স্কলারশিপ দেওয়। হতো । 
প্রথম দশজনকে বলা হতো “জেনারেল স্কলার”১ তাঁর পরের পর্যায়ে ছিল 
“ভিভিসনাল স্কলার” এবং তারপর জেলা-ভিত্তিক বৃর্তি দেওয়। হতো । জলপাই- 
গুড়ি জেলার একটি স্কুল থেকে ১৯১৮ সালে অমূল্যধন মুখাজী মাট্রিকুলেশন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি “প্রথম দশজনের” মধ্যে না থাকলেও দ্বিতীয় পর্ধ।মের 
বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের তালিকায় তার নাম ছিল সর্বাগ্রে । রাঁজশাহী বিভাগে তখন 
সাতটি জেলা ছিল এবং এই বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে তিনি 
প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজে ইণ্টার্‌- 
মিডিয়েট আটস ক্লাসে পড়াশুনা1! করেন । সেখান থেকেই তিনি কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের আই. এ. ( ইন্টারমিডিয়েট আট“স্‌ ) পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার 
করেন, এবং ইংরেজী তাষা ও সাহিত্যে বিশেষ পারদশিত! দেখান । 

অমূল্যধন সম্বন্ধে আমার আগ্রহ আরো বেড়ে যায় আরো ছুজনের সঙ্গে 
বন্ধুত্বের মাধামে । কলেজ এবং-হোষ্টেলে ভরি হওয়ার কষ্ধেকদিনের মধ্যেই পবিজ্ 
কুমার বস্থ এবং তারাপদ মুখাজীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, তারা একবছর 


১৪ 


সথহাৎ অযূল্যধন 


আগেই কলেজে ও হো্ট্রেলে যোগদান করেন এবং সারা ইতিমধ্যেই অমৃল্যধনকে 
পছন্দ করতে আরম্ভ করেছেন । অযুলাধন মুখাজী বা সংক্ষেপে এ* ডি. এম-- 
এর জীবন খুব একট! ঘটনাবহুল নয়, খুব তাড়াতাড়ি যার একট বর্ণন দেওয়া 
ষায়। ১৯১৮ সালের ব্যাচে অনেক বুদ্ধিমান ছাত্র ছিলেন । আরো! একটি কারণে 
তাদের মধ্যে অন্রনকের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়। হোষ্টেলে আমার সঙ্গে একই 
ঘরে থাকতেন ধৈবাল গুপ্ত, যিনি ১৯২২ পাঁলে অর্থনীতিতে ছাত্রদের মধ্যে প্রথম 
হন এবং পরের বছর সসম্মানে ইপ্ডিয়ান সিভিল সান্তিসে (709) প্রবেশ কবেন । 
তার কাছাকাছি থাকার দরুন অন্তান্ত বিভাগে তার সতীর্থদের সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধাঁরণ। 
করা আমার পক্ষে সহজ হয়। আমাদের কলেজ জীবনে পিনাকীবঞ্রন সিংহ 
ছিলেন, আমার মতে ছান্র হিসাবে সবচেয়ে উল্লেখযোগা এবং একাধিক কারণে 
তার সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই আগ্রহ জন্মায়। তিনি ছিলেন সদা -প্রসুল্প, হাসি- 
খুশী এক যুবক । কেউ কদাচিৎ তাকে বই নিয়ে বসে থাকতে দেখেছে অথচ 
সাধারণত সব পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম হতেন । পরবর্তী সময়ে যখন আমি 
অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নিকট-সংস্পশে আসি, তখন আমি বিরাট পণ্ডিত 
শিক্ষককে তাঁর এই বিশিষ্ট ছাত্র সম্বন্ধে উচ্চ ধারণ। পোষণ করতে দেখি, ধার 
কখনই খুব একট! পুস্তকপ্রীতি ছিল ন1। ১৯২২ সালে ইংরেজি অনার্ধে পিনাকী 
সিংহ প্রথম হন এবং অমূৃল্যধন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এর! ছুজনেই ১৯২৪ 
এবং ১৯২৫ সালের এম. এ* পরীক্ষা! ন] দিয়ে ১৯২৬ সালে ইংরেজিতে এম. এ. 
পরীক্ষা দেন । পিনাকীরঞ্জন সিংহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন এবং অমৃল্যধন 
মৃখাজী প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হন। পরবর্তী জীবনে ১৯১৮ সালের ব্যাচের 
অনেক ছাত্রই সিভিল সাভিসে বা অন্যত্র বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত হন । যতদুর জানি 
এই ব্যাচের অর্থনীতির ছাত্রদের মধ্যে একজন সারা ভারতে উজ্জ্বলতম আইন- 
জীবী হয়েছিলেন। কিন্তু আমার মতে এঁদের মধ্যে একমাত্র অমৃলাধনই স্থাক্সী 
মূলাবান কিছু রেখে যেতে পেরেছেন এবং আম্নার এই ধারণার পেছনে যথেষ্ট 
কারণ আছে। 

একথা সত্যি যে আমি অমৃল্যধন মুখার্জীর প্রতি প্রথম আকুষ্ট হই পরীক্ষায় 
তাঁর ক্লৃতিত্তের জন্য, কিন্ত তিনি আমার মনে যে স্থায়ী ছাপ ফেলে গেছেন সেটা 
তার পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য নয়। পরীক্ষার্থ এবং পরীক্ষক হিসেবে পত্বীক্ষা- 
ব্যবস্থার সঙ্গে আমার গজব পরিচয় আছে, যার ফলে পরীক্ষার কুতিতের। মাপ- 
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কাঠিতে কারোর যথার্থ গুণ বা পাণ্ডিত্যের মূল্যায়ন করার পক্ষে বিশ্বাস বাখা' 
যায় না। তারাপদ মুখাজী ও পবিত্র বস্থর মতো৷,আমিও অমৃল্যধনের প্রতি 
আকুষ্ট হই তার বুদ্ধির প্রাখর্ধঃ মাজিত সাহিত্যরসবোধ এবং গগ্য ও কবিতার 
সৌন্দর্ধপ্রেমের জন্য ৷ মনে হয় তার এই গুণাবলী অংশত তিনি তার পিতৃদেবের 
কাছ থেকে পেয়েছিলেন 1 অমুল্যাধনের পিতৃদেবকে আমি কখনো দেখিনি কিন্তু 
তার কাছ থেকে যা শুনেছিলাম তার থেকে কিছুট1 ধারণা করতে পারি তার 
পিতদেব সম্বন্ধে । যতদুর জানি ছুর্গাচরণ মুখাজী তীর প্রথমজীবন অতিবাহিত 
করেন কুচবিহার শহরে । কুচবিহার ছিল একটি দেশীয় রাজোর বাজধাঁনী এবং 
এ রাজোর দেওয়ান ( অর্থাত প্রধানমন্ত্রী ) ছিলেন কালিকাদাস দত্ত। দুর্গাচরণ 
মুখাজী তখন কালিকাদাস দত্তের পুর চীরুচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন । চাকচন্দ্ 
ইাওুয়ান সিভিল সাঁভিসে প্রবেশ করেন এবং ম্যাজিষ্টেট পদে উন্নীত হন, কিন্ত 
ততৎ্মত্বেও তিনি ছিলেন এক জন কট্টর জাতীয়তাবাদী এবং গোপন বৈপ্লবিক কাজ- 
কর্মে অরবিন্দের সহয়োগী ; কিন্ত তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল চাকুচন্ত্ 
দন্ত একজন পণ্ডিত বাক্তি ছিলেন এবং চাকুরী থেকে অবসরগ্রহণের পর তিনি 
ঘে-সব বাংল! গ্রন্থ রচন1 করেন সেগুলি আমাদের সাহিত্যের সম্পদ হয়ে আছে। 
অরবিন্দের “বন্দেমাতপ্রম” পত্রিকার সহকাবী সম্পাদক শ্যামন্থন্মর চক্রবতীর সঙ্গে 
ঠিক কোন্‌ সময়ে ছূর্গাচরণ মুখাজীর পরিচয় হয় জানি না। কিন্তু একথা জান। 
যায় মে, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের সময় 'মাভেপ্ট পত্রিকার 
অফিসে শ্ঠামস্থন্দর চক্রবতীর সঙ্গে অমূল্যধন দেখ! করেন এবং প্রবীণ সাংবাদিক 
ও স্বাধীনতা-যোদ্ধা সেদিন দুর্গাচরণের পুত্রকে ছু'হাত বাড়িয়ে সাশ্রুনয়নে স্বাগত 
জানিয়েছিলেন । 

জলপাইগুড়ি জেলার দেবীগঞ্জে কুচবিহার রাজ্যের জমিদারী তালুকে 
দুর্গাচরণ তার কর্মজীবন অতিবাহিত করেন । কিন্ত তিনি বই পড়তে খুব ভাল- 
বাসতেন এবং তাঁর বাংলা কাব্য ও কবিতার বইয়ের অত্যন্ত সুন্দর নিজস্ব সংগ্রহ 
ছিল। সেখানে ছিল বৈষ্ণব গীতিকবিতা, মঙ্গলকাব্যঃ অন্পদ।মঙ্গল-রচয়িতা ভারত- 
চন্দ্রের কাবা এবং রামপ্রপাদঃ মধুস্থদন ও হেমচন্দ্রের কাবাগ্রস্থাদি। ছুর্গাচরণের 
দ্বতীয় পুত্র অমুগাধন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কাব্যগাজির রসাস্বাদন করতেন এবং 
অন্যান্ত অনেক কিছুর সঙ্গে এই কাব্যগুলির ছন্দোৎ্কর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হন। 
অমৃল্যধন দেবীগঞ্জের হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ শেষ করে উচ্চ- 
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মাধ্যমিক স্তরে পড়াশুনার জন্য রংপুর কলেজে আই, এ. পড়তে এসে সেখানে 
দর্শন বিভাগে একজন উৎসাহী অধাঁপককে দেখতে পান । তীর নাম অধ্যাপক 
গৌবরগোবিন্দ গুপ্ত এবং তিনি ছিলেন “রামকুষ্ণকথামৃত”-বচয়িতা প্রখ্যাত 
মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (শ্রী-ম ) ভাই । গৌরগোবিন্দের বাংল কাব্যে ভালোরকম 
পড়াশুনা ছিল এবং বাংল! কবিতার ছন্দ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। 
অমুল্যধনের মধ্যে বাংল। কবিতার ছন্দ সন্মদ্ধে আগ্রহ ও দখল তিনিই প্রথম 
দেখতে পান এবং পে-সন্বন্ধে আরে! গভীর গবেষণার জন্ত তাকে উৎসাহিত 
করেন। এই সময় থেকে পরতর্তা আটবছর অমৃল্যধন অন্য পড়াশ্তনা ও কাজের 
মধ্যে ডুবে যান, বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্যের পড়াশুনাতেই তাকে বেশি সময় 
বায় করতে হয়। কিন্ত অধ্যাপক গুপ্তের কাছ থেকে পাওয় ইঙ্গিত তার মনের 
মধ্যে বযষেই যায়, কেনন। আমার এখনো মনে পড়ে যখন আমবা প্রথমে কলেজ 
ছাত্রাবাসে এবং পরে একটি “মেসে"একসঙ্গে ছিলাম তখন কখনে। কখনো অযূল্য- 
ধন বাংলা কবিতার কিছু পঙ্ক্তি আবৃত্তি করতেন এবং সেগুলির ছন্দ-বৈশিষ্ট্য 
বিশ্লেষণ করতেন । ১৯২৭ সালের প্রথমদিকে এম. এ* পরীক্ষায় উত্তীণ হওয়ার 
কয়েক মালের মধ্যে অমূল্যধন রংপুর কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেয়ে যান। 
সেখানে তিনি তীর পুরানে। অধ্যাপকের দেখ! পান এবং অধ্যাপক গৌরগোবিন্দ 
গুপপই বোধ হয় তাঁকে বাংল! ছন্দ সন্বদ্ধে গবেখণার কাজে প্ররোচিত করেন | কি- 
ভাবে কী হল জানি না, কিন্ত দেখ। গেল মাত্র দু'বছধের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিজের 
চেষ্টায় অমূল্যধন £ 01091067121 [10115110155 091 70351785911 7:9০) শীর্ষক 
তার গবেষণা-মন্দর্ত লিখে ফেলেন এবং এর ভিত্তিতে ১৯৩০ সালে “প্রেমচাদ 
বায়ঠাদ স্টুডেণ্টশিপ (7৮২০ )” ও পরে মোয়াট পদক লাভ কবেন। 

অন্যত্র আমি বলেছি ষে, “পি. আব" এস.” একসময়ে ছিল কলকাতা বিশ্ব 
বিগ্ভালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান, কিন্ত ক্রমান্বয়ে অপপ্রশাসনের দকুন তার সম্মান 
অনেকাংশেই নষ্ট হয় এবং বর্তমানে প্রায় অচল হয়ে পড়েছে । কিন্তু শিক্ষাক্ষে জে 
এই মরুভূমির অবস্থায় অমূল্যধনের গবেষণ1 ছিল মরগ্ভানের মতে | রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতে] ছন্দোশিক্পী সমেত অনেকেই বাংল] ছন্দ সম্পর্কে 
অনেক লেখ! লিখেছেন । কিন্তু তাদের কাকুর প্রতি কোন অসম্মান ন। দেখিয়েও 
একথা বলতে চাই ঘে, ছন্দের রূপ ও কাঠামো সংক্রান্ত আলোচনায় অমূল্যধন 
এমন তাত্বিক বক্তব্য ঈ্লাড় করিয়েছেন যাকে নস্যাৎ করা যায় না। এই বিষয়ে আমি 
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বিশেধজ্ঞ নই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, আমার এই সিদ্ধান্ত কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় 
কর্তৃক দমধিত হয়েছে । কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় তাঁর গবেষণা-সন্দর্ড পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করেছে এবং পরীক্ষার্থীদের জন্ত সেটিকে একটি মাননির্দেশক পাঠ্য 
হিসাবে সুপারিশ করেছে । 

অমুলাধন মুখাজী ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে প্রথমে রংপুর কারমাইকেল 
কলেজে কাজ করেন (১৯২৭--১৯৩৮) এবং পরে কলকাতার আশ্ততোষ কলেজে 
যোগদান করেন । সেখান থেকে এই কলেজের প্রাতবিভাগ যোগমায়। দেবী 
কলেজে অধ্যাপন। করে ১৯৬ সালে অবধরগ্রহণ করেন। এই সময়ে কয়েক 
বছর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্নাতকোত্তর বিভাগে ইংবেজির পার্টটাইম 
শিক্ষক হিনেবে অধ্যাপনা করবেন । এরপর যাদবপুর বিশ্ববি্ঠালয়ে দু'বছর 
অধ্যাপন। করেন এবং সেখানে তিনি আমার সহকর্মী হন। এই সময়ে তার সঙ্গে 
সাহিত্য প্রণঙ্গে যে-সব আলোচনা আমার হয়েছিল সেগুলির কথা মনে পড়লে 
তীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে ওঠে । অমূল্যধন তার কর্মজীবনে সবশেষে 
যে কাজ করেন তা হুল বিশ্ববিগ্ভালয় মঞ্বী কমিশনের 9617101 [২০582-01) 
[6110৬ হিসেবে গবেষকের কাজ । এই গবেষণার কাজে তিনি সংস্কৃত ছন্দের 
রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য সমস্যার গভীরে চলে যাঁন। তার এই গবেষণার ফল বিধৃত 
হয়েছে 9879110 950৫5 : [65 8৬০1৪1০ নামক মূল্যবান গ্রস্থটিতে। 
বিশেষজ্ঞদের কাছে আমি শুনেছি এই গবেষণার মাধ্যমে তিনি একটি পুরানো 
ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন । বোধ হয় তার এই গব্ষেণাঁর জন্তই 
এশিয়াটিক সোসাইটি তাকে ১৯৭৮ সালে “ফেলোশিপ” প্রদান করে। 

ছয়দশকব্যাপী অমৃল্যধন মুখাঁজীর সঙ্গে আমার যে অস্তরঙ্গ সম্পর্ক তা তার 
ছন্দ-সম্পক্ষিত গবেষণার প্রতি আমার আকর্ষণের জন্য নয়, কেনন। ছন্দ সম্পরকে 
আমার জ্ঞান নিতান্তই সাধাৰণ। তার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ আকর্ষণের কারণ হল 
তার উচ্চ সাহিত্যরমবৌধ | তিনি স্থ-গছ্য ও স্ু-কাব্য ভালবাসতেন, এবং কোম- 
রকম পূর্ব-নির্ধারিত ধারণার সাহায্য ব্যতিরেকেই তার রসাম্বাদদন করতে 
পারতেন । তাঁর মতো! কোনরকম “ইজমে”র (-490 ) দ্বার চালিত নন এবং 
তার মতে! নিজেদের স্বচ্ছ ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করতে পারেন এমন লোক 
আমি খুব কমই দেখেছি। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্ম-গ্রস্থকার 
ভিষেবে তিনি [52৬59 [1010 151191191) 7০5৮5 নামে ইংরেজি করিভার টীকা 


১৮ 


সহ অমুলাধন 


সম্বলিত যে সঙ্কলনটি সম্পাদন করেন সেটি একসময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গৃহীত হয়। এই সম্পাদিত গ্রগ্থটিতে তীর কাবা- 
রসাম্বাদনের ও তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্য। করার ক্ষমতা দেখা যাঁয়। বাংলায় তিনি 
“কবিগুরু” ও “রবীন্দ্রনাথের মানসী” নামে রবীন্দ্রকাবোর দুইটি সমালোচনা- 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আধুনিক সাহিত্যজিজ্ঞাসা” গ্রস্থটিতে আধুনিক বাংলা 
সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচন। করেন । বাংলা সাহিত্যে তার দানের হ্বীকৃতি হিসেবে 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় তাকে 'সরোজিনী বন্থ স্বর্ণপদক” প্রদান করেন। কিন্তু 
এসব কিছুর চাইতেও বেশী মূল্যবান ছিল সাহিত্য সম্বন্ধে তার সুগভীর 
আলোচন] ও সুতীক্ষ মন্তব্য যা তার বন্ধুদের কাছে সবসময়ই আনন্দের খোরাক 
যোগাত। প্রতিদিনই তার প্রত্যক্ষ বন্ধুদের সংখ্যা কমে আসছে, কিন্তু বাংল 
কবিতার পাঠক মাত্রেই তীর বাংল] ছন্দ সম্পর্কে মাননির্ধারক গ্রস্থটিকে কখনই 
'জুলতে পারবে না। 


৯৪৯ 


গুরু-প্রণাম 
শটীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


আজকের কথা নয়, ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যস্ত সময়কালের কথা» যখন 
আমি আশুতোষ কলেজের ছাত্র ছিলাম । ধাঁর কথা লিখতে বসেছি, সেই এ. 
ডি, এম” ব1 অমৃল্যধন মুখোপাধ্যায়ের ক্লাসগুলিতে অনেক ছাত্রের সঙ্গে আমিও 
বসতাম । সাক্ষাৎ আলাঁপ-পরিচয়ের সম্ভাবনা নেই, ক্লাসে আমরা এক এক জন 
এক একটি নম্বর (যাকে বলে রোল-নান্বার); র্লাসে অন্যান্ত অধ্যাপকদের মতো 
তিনিও “রোল-কল; করতে এক-একটি “নম্বর” উচ্চারণ করতেন, আমরাও সেই 
অহসারে সাড়া দিতাম । তাঁরপর শুরু হতো পড়া। তিনি আমাদের কাছে 
ছিলেন খুবই গম্ভীর, কিন্তু পড়াতেন বড়ে। প্রাঞ্জলভাবে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো 
শুনতাম । তীর ক্লাসে আমর] কেউ কখনও ফাকি দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। 
পড়ানো হলে, গম্ভীর মুখে যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে যেতেন । পড়ার 
বইয়ের কোনে! প্রসঙ্গ অবাস্তরভাবে কখনে। তুলতেন না। বা, কোনো হান্কা 
মন্তব্য করতেন না। এইরকমভাঁবেই ক্লাস চলতো, আমর তাঁর কাছে শুধুই 
“নম্বর আমাদের কাকুরই নাম তিন জানতেন না, জানার কথাও নয় এত 
ছেলের নাম! তাই সেদিন আমার “রোল-কল'টা করে আমি সাড়। দেবামাত্র 
তিনি যখন আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মূহুর্ত, তখন অবাক না হয়ে 
পারলাম না। তিনি চোখ নামিয়ে খাতার দিকে তাকালেন, কিন্তু পরের নম্বর' 
ডাকলেন না, আমার দিকে আবার চোখ তুলে তাকিয়ে আমার নামট। উচ্চারণ 
করে বললেন, তোমার নাম এই ? আমি সম্মতিস্থচক মাথা নাড়তই তিনি 
বললেন, ক্লাসের পর আমার সঙ্গে দেখ! কোরে। তো।-_ বলেই যথারীতি পরবর্তী 
নদরগুলো। ডাকতে থাকলেন । 

ছাত্রদের প্রায় সকলেই আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে একবার তাকিয়ে নিল। 
পাশের ছেলেটি ফিসফিস করে আমাকে বললে, কি হে--এ. ডি. এম, তোমাকে 
ডাকলেন-_কী ব্যাপার? 

--জাঁনি না। 


সু 


গুরু-প্রণাণ 


পরের ঘণ্টায় আমার ক্লাস ছিল না। উনি চলে যেতেই আঁষার অস্তরঙ্গরা 
"আমাকে গোল হয়ে ধিরে ধরলে। : কী? ব্যাপার কী? এমন কবে তো কখনে! 
কাউকে ডাকতে শুনিনি ? 

_-বুঝতে পারছি না। 

আমার পাশের বন্ধুটি বললে, যাও দেখা! করে এলো, প্রফেসর-রুমে এতক্ষণে 
গিয়ে উনি বসে পড়েছেন বোধহয় । 

আমি তাই আর ছ্িরুক্তি না করে ধীরে ধীরে চলে গেলাম গুদের কক্ষে । 
ঘরে উনি, আর অন্য এক কোণে ছুই অধ্যাপক, এ-ছাড়া কেউ ছিলেন না। 
'আমি কাছে গিয়ে দাড়াতেই সামনের চেয়ারট। দেখিয়ে বললেন, বোসো । 

আমি ইতস্তত: করছি দেখে প্রায় ধমকেই বললেন, বোসো । 

অগত্য। বসতে হলে। । উনি আমার দিকে তাকালেন, ঠোটের কোণে অল্প 
হাসি) বললেন, এবারকাঁর কলেজ ম্যাগাঁজিনে তুমি একটি প্রবন্ধ লিখেছো, 
তাই না? 

একটু অবাঁক হলাম । --আপনি পড়েছেন সভার ? 

_া পড়লে তোমাকে ডাকবে। কেন? তোমার প্রবন্ধের সঙ্গে তোমার 
নাম ছাড়] ক্লাসের বিভাগ, কতো! বর্ষ, ইত্যাদি সবই ছিল। পড়ে বুঝলাম, তুমি 
আমারই ছাত্র । আনন্দ হলো খুব। কিন্তু একটা কথা। প্রবন্ধের নাম দিয়েছ 
“চিত্রশিল্পে নব্য আন্দোলন+,_-হুঠাঁৎ--“চিত্রশিক্প” নিয়ে মাথা ঘাঁমালে কেন? 
ছবিটবি আকো। না।ক? 

বললাম, না স্যার ! এমনি বিষয়টি আমার ভালো! লাগে, তাই একটু 
পড়াশোনা 

অল্প একটু হ/পলেন ; বললেন, না হে-_তা বলে আমার অপ্রসন্গত৷ জানাচ্ছি 
না, এই যে গতানুগতিক আলোচনার পথ ছেড়ে অন্য বিষয় নিয়ে আলোঁচন। 
করেছ, এটাই আমার ভালো লেগেছে । সেইজন্যই তোমাকে খুঁজে বার করে 
তোমার সঙ্গে আলাপ করলাম । আর কোথায় কোথায় লেখো ? 

তখনকার দিনে খ্যাত-অখ্যাত ছু-চারটি কাগজের নাম করলাম। 

_-কী লেখো ? শুধুই প্রবন্ধ? 

বললাম, না! স্যার !*প্রথমে কবিতাই লিখতাম, আজকাল গল্প লিখছি। 

-বাঃ। বেশ ।" দেখিয়ো তো! আমাকে । 


১ 


স্বতি-হ্হি-সাধন। 


এইভাবে গুর সঙ্গে আলাপ। কলেজে আরও অনেক অধ্যাপক আছেন, 
কেউ আমাকে ডেকে এমন করে আমার সঙ্গে আলাপ করেননি, থা আমার 
লেখার কথ। জিজ্ঞাসা করেননি, উনিই একমাত্র ব্যতিক্রম । এই ব্যতিক্রমটুকু 
পেয়েছিলাম বলে সাহিত্যের পথে হাট! আমার সহজ হয়েছিল । আমি পরদিনই 
“মানসী” বলে একটা পত্রিকা গুর হাতে দিলাম । পুষ্ঠ] উল্টে আমার গল্পটি বার 
করা মাত্রই তাঁর চোখ পড়ল ফুট-নোটের দিকে | বলে উঠলেন, আবে ! এ-থে 
দেখছি পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প” | গল্পের প্রতিযোগিতা হয়েছিল বুঝি ? 

_ হ্যা, স্যার ! 

- আমি পড়ে ফেলছি। তুমি বিকেলে এসে আমার হাত থেকে নিয়ে 
যেয়ে । 

বিকেলে গর কাছে যেতেই পত্রিকাটি হাতে তুলে দিয়ে বললেন, সাধুভাষায় 
গল্পটা] লিখেছে দেখছি! প্রবন্ধে চলতি ভাষা, গল্পে সাধুভাষ1 | হঠাৎ এ-উল্টে। 
শ্োত কেন? | 

-কী জানি কেন এ ইচ্ছে হলো! পরের গল্পগুলিতে আর সীধুভাষ! 
ব্যবহার করিনি । 

একটু হাসলেন, তারপরে উঠে দাড়ালেন ; বললেন, চলো ক্লাস তো শেষ, 
হাটতে হাটতে তোমার সঙ্গে কথ। বলতে বলতে যাই । আমি কালীঘাট ট্রাম- 
ছিপোতে গিয়ে বেহালার ট্রাম ধরবো । চলো 

সেদিনকার্র কথ1 কখনো ভুলবো না। ডিপোর মুখের দিকে-_খানিকটা 
ভিতরে ঢুকে আমার সঙ্গে উনি কথা বলছেন, বেহালা ট্রাম এসে দাড়ালো, 
উনি উঠলেন না ; বললেন, যাকগে, পরেরটা ধরবে। ৷ শোনে, গল্পটায় পুরস্কার 
পেয়েছে, আমার কিছু বলার নেই । ব্রাত্য জীবন নিয়ে লিখেছো, অথচ ক্রাত্য 
শব্দের ছড়াছড়ি নেই, এট আমার ভালে। লাগপ । কিন্তু একট কথা, উচ্ছাসের 
দিকে বেশি ঝুঁকে ন!, ওখানকার ভারসাম্যই সবথেকে বড়ে। জিনিশ । 

ওঁর ভালো-লাগার প্রকাশ ছিল এমনি । ক্লাসের পড় নিয়ে ক্লাসের বাইরে 
কখনে। গুর সঙ্গে আলোচন। করেছি, এমন মনে পড়ে না । উনি হাজরার মোড়ে 
এসে ট্রাম ধরতেন, কিন্তু যেদিন আমাকে সঙ্গী করতেন, সেদিন হেটে যেতেন 
ট্রাম-ডিপে| পর্ধস্ত । কালীঘাট ট্রাম-ডিপোর আগে একট! গীর্জা আছে। ওই 
গীর্গ:র সামনে টীড়িয়ে একদিন আমার আরও কয়েকটি গল্প নিয়ে আলোচন! 


খ্খ্‌ 


গুকু-প্রণাঙ্গ 


করলেন । কথাপ্রণঙ্গে বললেন, স্থযোগ-স্থবিধা মতো ক্লাসিক সাহিতা প্ড়ো। 
ছোটগল্প যখন লিখছে, “ছোটগল্প'ই আগে পড়ো। রবীন্দ্রনাথ তো৷ পড়বেই, 
ক্টিনেন্টাল সাহিত্যও পণড়ো। ফর্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবে । 
ছোটগল্পের 'ফর্ম' সন্বন্ধে পাশ্চাত্যের লেখকর। যথেষ্ট সচেতন, ভাদের দক্ষতাও 
প্রশ্নাতীত। কিন্তু আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ছোটগল্পের “ফর্ম নিয়ে 
খুব বেশি লোক যথেষ্ট ভেবেছেন বলে মনে হয় না। “ছোট আকারের গল্পঃ 
লিখেছেন অনেকেই, কিন্তু ছোটগল্পের “ফর্ম” সম্বন্ধে তেমন দক্ষতার প্রকাশ 
ঘটছে কতটুকু ? : 

বলা বাহুল্য, এইসব আলোচন1 আমাকে যে কতখানি উদ্বুদ্ধ করতো, তা 
বলে বোঝাবার নয়। পথ-নির্দেশও পেতাম তার কাছে। সোজাস্জি পথ 
দেখাতেন না, কিন্তু পথ কী করে পাবো, আদর্শ গুরুর মতো! সেইদিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করতেন । কখনে। তার বাড়ি যাইনি, তিনি যেতেও বলেননি, কিন্তু 
কালীঘাট ট্রাম-ডিপো পর্যন্ত তার পথসঙ্গী হস্মছি অনেকবার। মনে আছে, আমি 
এঁ সময়ে একবার হাতে পেয়েছিলাম ম্যাক্সিম গোফ্ধির উপন্যাস “মাদ্দার' । এই 
উপগ্তাসটি সেদিন আমাকে যে কী ভীষণভাবে নাঁড়! দিয়েছিল, তা বলার নয়। 
পথ চলতে চলতে স্যারকে আমি উচ্ছ্লীসের বাক্যে সে-কথা বলেওছিলা'ম। একটু 
প্রগল্ভতাও করেছিলাম মনে পড়ে । তিনি চুপ করে সব শুনে গেলেন, তারপরে, 
বললেন, বইট] তুমি আর একবার পড়ে! ।” “মাদার*-এব "মা? কিন্তু বাশিয়াকে 
ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন মা” হয়ে গেছে, আর কী করে হয়েছে, সেট! খুঁজে বার 
করে! । তাহলেই বুঝবে পাহিত্যজগতে 'মাদার**এর কেন এতো! দাম ! 

বহুদিন আগেকার কথ৷ বলছি, কিছু ভুলে গেছি, কিছু মনে আছে। একট! 
জিনিস লক্ষ্য করতাম, মন্তব্যে কখনো। কোনো উচ্ছাস প্রকাশ করতেন ন1। 
পাণ্ডিত্য ছিল অপাধারণ, কিন্তু তুলনায় রসবোধ [ছল সর্বাধিক । আমি তখন 
ছাত্র মাত্র» আমি যে পাঠ্যবিষয় ছেড়ে অন্য দিক নিয়ে চর্চা করছি, এক কথায় 
গল্প পড়ছি, গল্প লিখছি-_এজন্য তিনি আমার জেঠামশাইয়ের মতো! (আমার 
জেঠামশীইও ছিলেন অধ্যাপক, তবে অন্ত কলেজের) ধমক-টমক দেননি বলেন- 
নি যে, আগে পাস-টাম করে বেরোও১ তারপরে গল্প লিখো । বরং বলতেন, 
রোজ নিয়ম করে চার লাইন হলেও লিখবে। 

মনে আছে, এ পীঙ্ী”র সামনের ফুটপাথের ধারে দাড়িয়ে আমাকে একদিন 


স্৩ 


স্বতি-স্টটি-সাধন। 


বললেন (আমার সগ্ প্রকাশিত একটি গল্প পাঠের পর )--তোমাকে সাবধান 
করে দিচ্ছি, ভঙ্গি দিয়ে পাঠকের মন ভোলাতে চেষ্টা কোরে! না। ফর্মের প্রাতি 
আশ্ছগতা অবস্থাই থাকবে, কিন্তু ভক্তির বাছল্য বিষয়বন্তকে লঘু করে দেয়, রস- 
প্রকাশে বাধ! ঘটে। 

মনে আছে, যেদিন কলেজ ছেড়ে ঘাবার মুহূর্তে গুকে প্রণাম করতে যাই, 
সেদিনকার কথা । কালীঘাট ট্রাম-ডিপোতে এসে উ্রীমে না উঠে আমাকে নিয়ে 
বসলেন পাশের কালীঘাট পার্কের একটি খালি বেঞ্%িতে। তাও বেশিক্ষণের 
জন্য নয়। বললেন, সাহিত্যের পথে যখন পা ফেলতে এসেছে, তখন একটি কথা 
ভুলো! না, মমতার পথই আনল পথ। বুদ্ধি তোমাকে দেবে “ফর্ম', বুদ্ধি তোমাকে 
দেবে ভাষা” কিন্তু রসসাহিতোর ক্ষেত্রে মমতা যেন ফন্তনদীর মতে] তার কাজ 
করে যায়! এই মমতা তোমার মনের গঠনের ওপর নির্ভর করে তোমার 
চরিত্রের ওপর নির্ভর করে। সেইভাবে নিজেকে তৈরি করবে । আর একটি 
কথা, যা জানবে না৷ তা লিখতে যেয়ো না, যার ওপর প্রতায় নেই, তা-ও লিখতে 
যেয়ে! নাঁ। যে-কথ। নিজে অনুভব করেছে, যে-কথা নিজে বিশ্বাস করেছে।, তাই 
লিখবে । যে নিজে চুরি করে, সে যদ্দি লেখে, “চুরি কর মহাপাপ”__-তাহলে তা 
প/ঠকের হৃদয়কে কিছুতেই স্পর্শ করবে ন1। 

স্যার সেদ্দিন আরও অনেক কথা বলেছিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সব আমি 
স্থতিতে ধরে রাখতে পারিনি । কলেজ ছাড়ার পর আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি । 
আঁমি চলে যাই বাইরে । বহুকাল পরে যখন কলকাতায় ফিরে আসি, তখন 
উনি চলে গেছেন ধরা-ছোয়ার বাইরে । 

হবল্লবাক ছিলেন, অন্ততঃ আমাদের কাছে। কিন্তু যেটুকু বলতেন? প্রত্যয়ের 
সঙ্গে বলতেন । এ যে বলেছিলেন “মমতার পথ*--সেই মমতা প্রকাশ পেতো 
ছাত্রদের সঙ্গে তার ব্যবহারে । যাঁর। গর কাছে জিজ্ঞান্ হয়ে এসে দাড়াতো, 
তাদের উনি বিমুখ করতেন না, বরং অতি মমতার সঙ্গেই আলোচনার মাধ্যমে 
পথ-নির্দেশ দিতেন | 

আমার পরম সৌভাগা, আমার সাহিত্য-জীবনের অতি প্রত্যুষে তার মতো 
গুরু পেয়েছিল'ম। আঁজ জীবনের প্রত্যন্ত প্রদেশে এসে পৌছে তাঁর সেই 
কথাটি চরম কথা বলে বুঝতে পেরেছি, “মমতার পথই আসল পথঃ। 


অমুল্যধন ও শিলঙের দিনগুলি 
কীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত 


আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে, একদিন এক পড়ন্ত বিকেলবেলাক্প, এই 
শিলগপাহাড়ে আমাদের কয়েকদিনের অতিথি হয়ে এলেন তিনি । অধ্যাপক 
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় । ছান্দসিক ও সাহিত্যাপমালোচক । 

বিশেষভাবে ইংরেজির অধ্যাপক হয়েও তিনি বাংলাসাহিত্যের নান! বিষয়ে 
লিখেছেন নিবন্ধ ও বই, কখনো! ইংরেজিতে, কখনো বাংলাভাষায় । লিখেছেন 
অবস্ত খুবই কম। তবুও এরই মধো, তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীতি বাংল! ছন্দের 
মূলস্থত্র আবিষ্কীর। আর সংস্কৃত ছন্দ-বিবর্তনের তুলনামূলক পুনর্মুল্যায়ন ও 
বিশ্লেষণ । তার ছন্দ-“বিচারের প্রবীণতা-গকে একদণ মান্য বলে মনে করেছেন 
স্বয়ং ববীন্দ্রনাথও | আর স্থধীন্দ্রনাথ দত্ত, সেই ১৯৩৩-এ৩১ তার বাংলা ছন্দের 
মূলস্থত্র আবিষ্কারের গৌরবে গ্রীত, তাকে “এক্যপাধনব্রতের অন্যতম মন্দা” 
বলে উল্লেখ করেন । লেখেন : *“***অমৃল্যধন বাংলা ছন্দের প্ররূতি-সম্বন্ধে যা 
বলেন নি, তা বক্তব্যই নয়।” আর সেই অমূল্যধনই তো মৃতার মাত্র বছর 
কয়েক আগেও রেখে যান তার সংস্কত-ছন্দ-বিষয়ক এক অবিস্মরণীয় গবেষণা- 
কর্ম 92105101 7১9599৫% : 115 17৮০0110101) (1976) যে-কাজ, একমাত্র 
ছান্দসিকরূপেও তার পরিচিতিকে করে তুলতে পারে আন্তর্জাতিক । 

অথচ কী প্রচারবিমুখই না ছিলেন তিনি ! প্রচারবিমুখ আর নেপথ্যচারী। 
তাঁর অধীনে ছন্দ-নিয়ে সামান্য কাঁজ-করার স্ত্রেই আমি তাঁকে কিছুট। কাছে 
পেয়েছিলাম একদ্দিন। এ আমার পণম সৌভাগ্য । আর আমাদের আমম্ণে 
সাড়া দিয়ে ঘে একদিন শিলঙ এনেছিলেন, আজ ভাবি, নেও কম ভাগোর কথা 
নয়। তখন তিনি আশুতোষ কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপনাকর্ম- 
থেকে অবসরগ্রহ্ণ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ইউ. জি. 
পি.-বর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হয়ে আছেন । তখনই, এক গ্রীন্ম(বকাশে তিনি 
শিলডে এলেন । 

দিনটি স্পট মন্:আছে। ১২ মে ১৯৬৮ সাপ। তাঁর টেলিগ্রাম পেয়ে আমি 


২৫ 


স্থৃতি-হুঙি-লাধন। 


গৌহাটির আই. এ, পি. সিটি আপিসে গিয়ে উপস্থিত হই । দুপুরের দিকেই 
তিনি যথারীতি এয়ারলাইনসের বাসে করে এসে গেলেন ও আমাকে দেখে 
আশ্বস্ত হলেন। তখন আই. এ. সির সিটি আপিসটি ছিলে৷ পানবাজ!বের 
নাককাট। পুকুরের সামনে । তার কাছেই অধুনালুপ্ত ডে-লাইট রেস্টুরেণ্টে আমরা 
দুপুরের খাওয়া] সেরে নিলাম । মনে আছে, খুবই সসঙ্কোচে আমি তাকে জিজ্ঞেস 
করছি, "স্যার, মুরগির মাংসে আপনার আপত্তি নেই তে। ?, 

শুনে হেসে ফেললেন । বললেন, “কিছুমাত্র আপত্তি নেই।” তারপর কৌতুক 
করেই এক মধুর কটাক্ষ করলেন : “তুমি বোধহয় আমাকে এক কুলীন বাঁমুন মনে 
করেই কথাট। বলেছে? আমিও হেসে ফেললাম । খাওয়ার পর তাঁর একটু 
বিশ্রামের প্রয়োজন হবে মনে করে আগেভাগেই একটা ব্যবস্থা করে বরেখে- 
ছিলাম । তখন গোঁহাটি বিশ্ববিচ্ণালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক যোগীর'জ 
বন্থ পানবাজারেই থাকতেন । খুব স্সেহ করতেন আমাকে । অমূল্যধনকেও 
বিলক্ষণই জানতেন । তবে সাক্ষাৎপরিচয়ু ছিলে! না। তাঁর বিশেষ পরিচয় 
ছিলে৷ অধ্যাপক যতীন্দত্রমোহন ভষ্টাচাধ মশাইয়ের সঙ্গে । কিন্তু তিনি থাকেন 
বেশ একটু দূরে । আটগায়ে । সেইসব ভেবেই, যোগীরাজ বস্থ নিজেই আমাকে 
বলেছিলেন, “গঁকে আমার এই আশ্রয়বাড়িতে নিয়ে এসে]। তাতে গর কিছুট? 
বিশ্রামও হবে আর আমাদের আলাপ-পরিচয়ও হয়ে যাবে।” 

পানবাজার “মানি মেকিং ফার্মাসি'র দোতলায় সেই আশ্রমবাড়ি । যোগী- 
রাজ বস্থ যার অধ্যক্ষ । সাধুসস্ত-প্রকৃতির পণ্ডিত মানুষ । কিন্তু অন্তঃকরণটি 
শিশুর মতো৷। অমূল্যধনকে পেয়ে কী খুশিই হলেন । অমুল্াধনও নিমেষেই 
মজে গেলেন। কোথায় বিশ্রাম ! বিছানায় আধোশোওয়া অবস্থাতেই তাদের 
দুজনের অনর্গল কথাবাতীয় ঘণ্টণদেড়েক সময় কীভাবে কেটে গেলো|। ঘোগী- 
বাজ বস্থ কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত, দর্শনশান্্র ও 
ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীর এম. এ- | ডিক্রগড় কনট কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপনায় 
তার জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত হয়। অনেক দেবিতে শুভানুধ্যায়ীদের 
অন্গরোৌধ-উপরোধে পি. এইচ, ভি. করেন এবং গৌহাটি বিশ্ববিগ্ভালয়ের সংস্কৃত 
বিভাগের অধ্যাপক-পদ্দে যোগদান করেন । মাত্র কয়েক বছরই তিনি গৌহাটিতে 
ছিলেন । পরে হৃদরোগে আকম্মিক অকালপ্রয়াত হন। যোগীবাজ বস্থ অধ্যাপক 
সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক তারকনাথ সেনেব প্রিয় ছাত্র ছিলেন । 


তত 


অমুল্যধন ও শিলঙের দিনগুলি 


সেদিন অমূল্যধনের সঙ্গে যোগীরাজের প্রথম দর্শনেই তাদের 'অবিবল স্বতি- 
রোমস্থনে কী করে সময় কেটে গেলে ! কলকাতা! এশিয়াটিক সোসাইটির জান্নালে 
তখন সছ্য অমূলাধনের জয়দেবের ছন্দ-বিষয়ক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । তার 
একটি 'অফ্প্রিণ্ট যোগীরাজকে উপহার দিয়ে ট্যুরিস্ট ট্যাক্সিতে এসে উঠলেন |? 

গৌহাটি থেকে শিলঙ একশো কিলোমিটারের পথ। সমতল থেকে প্রায় 
পাচ হাজার ফুট উচ্তে। বিকেলের মায়াবী আলোয় আকাবাকা পাহাড়ী 
বনপথ ধরে আমাদের ট্যাক্সি ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠছে। অমৃল্যধন দেখছেন, সেই 
রাস্তার ধারের ইতস্তত ছড়ানো ছোটে। ছোটে] কুঁড়েঘর আর পাশ্চাড়ী মানুষদের | 
পিঠে থাপা বসিয়ে দৃব-দৃরান্ত ঝর্ণা থেকে ঘড়া করে জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে যৃখবদ্ধ 
খাশি মেয়েরা । কোথাও বা বড়োরাস্তায় পাহাড়ের গায়ে গাছের গুঁড়িতে ঠেস 
দিয়ে কোনো খাসি দিনমজুর তার পিঠের কাঠকুটোব বোঝা ন্দ্ধই একটু জিরিয়ে 
নিচ্ছে, ঘুখে কড়া তামাকের পাইপ। এক-একটা বাকের মুখে, অতকিত 
কোনে] ট্রাক কি স্টেট বাস, নয়তে। ট্যাক্সিঈ ছুস করে প্রায় কানের পাশ দিয়ে 
বেরিয়ে যাচ্ছে । আমাদের বান্তা থেকে আশপাশের দৃবের পাহাড়ী পুঞ্তির চকিত 
আভাস আসে । ছোটো ছোটে! কুঁড়ের মাথায় চিমনির ধোয়া । তারই ঢালে, 
পাহাড়ের গায়ে গায়ে জুমচাষের সি'ড়ি-ক্ষেত। প্রচুর ভুট্টার ফলন হয়েছে । আর, 
এয়োতির সিখের মতো লালমাটির সরু বান্তা। এঁকেবেঁকে দিগন্তে-বুঝি 
খুব নিচু হয়ে নেমে-আসা আকাশতলে উধাও হারিয়ে গেছে । প্রায় পাশা- 
পাশিই যেন সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মাইলের পর মাইল অগভীর জঙ্গল। আর তারই 
মাঝে মাঝে কলাবন | নিচে বড়োরাস্তারই সমাশুরে টান। ছোট্র পাহাড়ী নদী । 
সেইদিকে তাকিয়ে কতকট? আপনমনে অস্ফুট বলে উঠলেন অমুল্যধন, “কোথায়, 
পাইনগাহ তো দেখছি না!? 

তাকে বলি, “বরাপানি লেকের পর থেকে পাইনগাছ দেখা যাবে । 

'বরাপানি লেক আর কতো দূর ?? 

“ত1] আরে পনেরে-কুড়ি মাইল পথ” তাকে জানাই । আর একটু পরেই 
নংপো আসছে । গৌহাটি-শিলঙের মাঝপথ । নংপোতে আধঘণ্টার মতো গাড়ি 
থামে। যাত্রীর] চা-টা খায় ।? 

তিনি বলেন, “তা মন্দ কী, আমবাও একটু চা খেয়ে নেবো না-হয়।” 

নংপোতে আমাদের ট্যাক্সি এসে গেলে ড্রাইভারকে থামতে বলি। ড্রাইভার" 


২৭ 


'শ্মতি-হুষ্টি-সাধনা 


চেয়েছিল না-থেমে সোজা বেরিয়ে যাবে । আমাদের অনুরোধে লে থামলো । 
নংপো ছোট্ট পাহাড়ী শহর। থানা-পোস্টাপিস আর কিছু সরকারী আপিস 
আর দোকানপাট । প্রধানত আসা-যাওয়ার যাত্রীদের কল্যাণেই দিনের বেলায় 
জায়গাট! সরগরম হয়ে থাকে | সন্ধ্যে পর নিঝুম হয়ে যায়। 

নংপোর রাস্তার ধারের ফলের দৌকানগুলি দেখে মুগ্ধ হলেন অমূল্যধন। 
প্রচুর প্লাম স্তাসপাতি পীচ এপ্রকট, আর বড়ো-বড়ো। পাক1 পেঁপে, খুবই দীঘল 
'পাকা-পাকা কল! আর আনারসের কুপ। সবই থরেবিথরে সাঁজানে]। 

“রাস্তায় কাট। ফল খেতে প্রবৃত্তি হয় না । এমনকি চোখের সামনে কেটেকুটে 
দিলেও না।” কয়েকটা টুকটুকে লাল প্লাম নাড়াচাড়া করতে-করতে তিনি 
বলেন, “নয়তো, চা না-খেয়ে কিছু ফলই খাওয়া যেতো 

“এ প্লামগুলে কিন্তু টক। ডোরিস প্রাম, মানে--শাদাটে আর লালরঙের 
ছোপ লাগ।--এই প্লামগুলো-_” আমি তার হাতে একটি প্রাম তুলে দিই : “খেয়ে 
দেখুন স্যার, কী মিষ্টি 1 পথে খাবে। বলে কিছু ডোবিস প্লাম কিনে আমর 
আবার রওন। হই। 

মে মাসের বিকেল এরই মধ্যে অনেক পড়ে এসেছে । বরাঁপানি পৌছাতে 
পৌছাতে তার রঙ আরে ঘন হয়ে উঠলো । দীর্ঘ লেকের জলে সূর্যাস্তের ছায়৷ 
পড়ে কেমন ধুলররডিন হয়ে উঠেছে তার নিস্তরঙ্গ জল। 

“একটু যেন শীতই করছে হে--, 

'আঁমি তাকে সোয়েটার আর জহরকোটিট। ভালে] করে পরে নিতে বলি। 

তিনি হাসেন : “কলকাতায় মে মাসে গরম জামা গায়ে চাপাচ্ছি ভাবতে 
গেলেও আতঙ্ক হয়।” 

বরাপানি লেকের পর, কিছুক্ষণের মধোই অমূল্যধন তীর প্রাধিত সেই পাইন- 
ময় শিলঙ শহটির মধ্যে গ্রবেশ করে--প্রথম দর্শনেই মুগ অভিভূত হয়ে পড়লেন । 

“কী সুন্দর এখানকার বাড়িঘর, আর রাস্তা, আর মেয়েরা-? 

শুনেছি, একসময় নাকি এখানকার বিধেশী সাহেবন্থবোদের চোখে শিলউট! 
'“স্বটল্যাণ্ড অব দ্য ঈষ্ট” বলে মনে হতো! !? 

বড়োবাজার পেরিয়ে আমাদের গাঁড়ি লাবান 'আনন্দ ভবন'-এ এসে থামলে] । 
আমরা! তখন এই 'আনন্দভবন'-এ থাকি । ভাড়াটে বাঁড়িতে অযূলাধনের 
আ'তিথেয়তায় যথেষ্ট ক্রুট ঘটবে এই আশঙ্কা আমার ছিলোই। কিন্তু বাঁড়ির 


২৮ 


অমৃল্যধন ও শিলঙের দিনগুলি 


মালিক- শ্রীমতী মৃণালিনী পাঁল, আমাদের মাঁসীমা, সম্মানীয় অতিথির জন্য 
সমন্ত হবন্দোবস্তই করে দিয়েছিলেন । তাঁর থাকার জন্য পৌতলায় বাথকুম- 
সংলগ্ন প্রশস্ত ঘর, লেখাপড়ার টেবিল। আর মস্ত লম্বা কাচের জানালার 
ধারটিতে বসেই যাতে দূরের দৃশ্ঠ উপভোগ করতে পারেন--তার সব ব্যবস্থা। 
ঠিকশ্সৈই ঘরটিরই নিচের তলায় আমর] থাকি । আমি, আমার স্ত্রীও আমাদের 
চারবছর বয়সের শিশুপুত্র । ঘরটি থেকে সরাসরি কাঠের সিড়ি নেমে এসেছে 
আমাদের ঘর-বরাবর | কথা ছিলো? খাওয়ার সময়টাতেই তাকে নিচে নিয়ে আস 
হবে। কিন্ত সে-নিয়মে তিনি ভ্রক্ষেপমাত্র না করে দিনের মধ্যে অসংখ্যবার 
সিড়ি দিয়ে ওঠানামা করতেন । আমাদের মিটিং-কাম্-ডাইনিং কমের একান্তে 
একচিলতে রান্নার জায়গা । তাঁরই মুখে কখনে1 চেয়ারটিতে, কখনো মোড়ায় 
বসে খুব গল্প করতেন আমার স্ত্রী অশোকার সঙ্গে। তার হাতের ইলিশমাছের 
মুড়ো-দিয়ে মিষ্টি কুমড়োর ঘণ্ট ব্যাপারটার খুবই স্থখ্যাতি করতেন । বলতে 
শুনেছি : বাঙালদেব এই রান্নাটার তুলন। হয় না” ইত্যাদি। তারই স্বাচ্ছন্দ্যে 
কথ ভেবে- দোতলায় তার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিলে। বটে, কিন্তু বলতে গেলে 
একমাত্র ঘুমোবার সময় ছাড়া, সমত্যট। সময় তিনি আমাদের ঘরে বসেই গল্পগুজব 
করে কাটিয়ে দিতেন । সে কী অস্তরঙ্গ মধুর সঙ্গ, কী সুখকর স্থৃতি ! সে-ঘরোয়। 
আড্ডায় যোগ দিতে আমার অধ্যাপক বন্ধুর], সরকারী কম্নচারী, তরুণ লেখক, 
সাহিত্যমোদী পাঠক প্রতি সন্ধ্যায় এসেছেন । আর এসেছে ছাত্রছাত্রী । যাদের 
বি. এ. ক্লাসের স্পেশাল বেঙ্গলী কোর্সেও আছে “বাংলা ছন্দের মূলস্থৃত্র'- 
নামক সেই অবধারিত গ্রন্থটি! এবং ষে-বইয্সের লেখক কিনা এই অমৃল্যধন 
মুখোপাধ্যায়ই ! মানুষটিকে ন। দেখে, এ নীবস তত্বগর্ভ গ্রন্থ পড়ে ছাত্রছাত্রীর 
হয়তে] ভাবতোঃ কী গুকুগন্ভীর রাশভারি আর রসকষহীন শক্তপোক্ত কাঠের 
মতোই নাঁজানি হবেন তিনি ! যিনি, জীবনে পান থেকে চুন-খসার স্থলন- 
টুকুকেও নিশ্চয় ছন্দপতনই বলেন ! তা, ছাত্রছাত্রীদের ছন্দবিভীষিকা ততো! 
দূর করতে না! পারলেও, মানুষটি যে তিনি গম্ভীর প্ররুতির বাঘ মন, বরং ব্বীতি- 
মতো খোশগল্লের সহজ সরল মাচ্ছষই, যিনি নিজে হেসে অন্দেরও কমবেশি 
হাসাতে পাবেন গল্প-কথায়, মে-ম্বতি ভুলতে পারি না। 

মাত্র দ্িন-কয়েকই ছিলেন তিনি শিলঙে । ১২ মে বিকেল থেকে ২৪ মে'র 
সকাল পর্বস্ত। তার”আপা-যাওয়ার দিন-দুটি বাদ দিলে, প্ররুত অর্থে ই শুধু 


১ 


প্বৃতি-হুষ্টি-সাধনা 


এগাবে। দিন | কিস্তু এই অল্প কয়েকটি দিনও তিনি এখানে নিছক ঘরে বসে 
কাটিয়ে দেননি । সকাল থেকে দুপুর আর বিকেল থেকে সন্ধ্যে, আমর] শিলঙের 
যাঁকিছু ভ্রষ্টব্য, তার জন্য চষে বেড়িয়েছি । এবং প্রায়শই পায়ে ঠেটে। তখন 
তার স্বাস্থ্য মোটামুটি ছিলে! শক্তসমর্থ। তার বুকে তখনো “ম্পেপমেকার' 
বসেনি । বয়নোচিত হজমের গোলমালে বোধকরি কিছুটা সতর্ক ছিঞ্রেতব। 
তাই ছুপুরের আর রাতের খাওয়ার পর তাঁকে নিয়মিত কিছু-পরিমাণ হজমি- 
গুলি খেতে হতো । চোখেরও কিছু একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে । আর সেজন্য 
প্রতি রাতে শুতে যাওয়ার আগে কী-একটা আই-ড্রপ নিতেন। এইটুকু ছাড়! 
আব সব ব্যাপারেই তিনি ছিলেন পারফেক্ট । মানুষটিও ছিলেন খুব ডিপিপ্লিন্ভ: 
ও পরিচ্ছন্ন স্বভাবের । বেশবাদও খুবই সাদাসিধে । এই ব্যবহারিক জীবনের 
আড়ম্বরহীন পারিপাঁট্যের সঙ্গে তার লেখাপড়া কর্মজীবনের একটা অদ্ভুত মিল যে 
সঙ্গতি ও সুষমার পরিচয় দেয়, তাইতেই মনে হয়, আজীবন ছন্দশান্ত্রচর্চায়ও 
তিনি ছিলেন এক উন্নতশ্র| জীবনসদ্ধানী । পরিমিতি ও ম্পষ্টতা তাঁর যে- 
কোনে ধরনের রচনারীতিরও কেন্দ্রীয় শক্তি | নৈয়াপ্সিকের মতো যুক্তিগ্রয়োগে 
ক্ষিপ্র ও ক্ষুরধার ছিলে। তার বচনশৈলী | বিষয়-সম্পর্কে তার জ্ঞানের পরিধি ও 
অধিকার বুম, তুলনামূলক ও বিঙ্লেষণধর্মী। আর দৃষ্টিভঙ্গির সজীবতায় 
নিরম্তর মৌলিক ও ক্লাসিক তার মানসতা!। হয়তো অধ্যাপনায় তিনি ততো 
আবেগদনপ্ত বাকৃপটু ছিলেন না । এমনকি বিভিন্ন লেখাতেও যে-আবেগ ছিলে 
অপ্রকট আর প্রচ্ছন্্, সেই বাকৃসংযমই তাঁর লেখায় ও অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় 
খুবই অনায়াস বৈদগ্ধ্যের রূপ পেয়েছে । অমূল্যধনের এই ঘনিষ্ঠতর সঙ্গ, তার 
শিলঙের সে-সবল্পস্থায়ী “বসস্তদিনে*, ক্ষণেক্ষণেই অনুতব করেছি। 

প্রথম দিন প্রাতঃরাশের টেবিলেই ঠিক হয়ে গেল--আমর] এ-ক'্টাদিনের 
মধ্যে কোথায় কোথায় যাবো আর যাঁবো না। এবং শিলঙ ছাঁড়াও--সেই 
পৃথিবীর অধিক বৃষ্টিপাতের দেশ মৌপিনরাম না গিয়ে কেন চেরাপুঞ্িতেই 
একবারটি অবশ্ঠই যেতে হবে তাঁকে । এই নিখুঁত প্রোগ্রামটিও রচন। করলেন 
অমূলযধনই | এবই মধ্যে ছুটি দিনের সন্ধ্যেবেলা রইলো একটু আলাদাভাবে 
অন্তর প্রয়েজনে ধার হয়ে। একদিন শিলঙ -বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তিনি 
বক্তৃতা দেবেন এবং অন্ত আর-একটি সন্ধ্যায় ষেতে হবে তখনকার নেফার 
লিঙ্গুয়িস্ট বিভাবন্থ শান্ত্রীর বাড়িতে একটি আমস্ত্রিত সাক্ষাৎকারে । 
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তার শিলঙ-বাসের প্রথম সকাঁলবেলায়, আমর! গেলাম রিলবণ্ের “জিত্ভূমি' 

বাড়িটিতে । এই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ এসে কিছুদিন ছিলেন। “পৃরবী"র 
“শিলঙের চিঠি” কবিতাটি এখানে বসেই লেখা । .পুরে দক্ষিণ আর পশ্চিম 
খোঁল। একটি আমাম-টাইপ বাংলো-বাড়ি। তার চওড়া! লম্। বারান্দা) ॥ বাড়ির 
সামনে পাথরে-বীধানে। প্রশস্ত চত্বর আর তারই গা-্থেষে নানারকষের মরশুষী 
ফুলের বিছান] প্রায় সাঁর। বাঁড়িটাকেই ঘিরে রেখেছে । বাড়িটি অপেক্ষারুত 
একটি উঁচু টিলার উপর। যেখানে ঘরে বসেও শিলঙ-সিলেট রোডের চকচকে পীচ 
চোখে পড়ে । আর তার ধাবেই মিলিটারি ক্যাপ্টনমেণ্ট। বেশ অনুমান করতে 
পারি, এই 'জিত্ভূমি'র দক্ষিণের প্রথম কোণের ঘরটিতে বসেই রবীন্দ্রনাথ 
লিখছেন “শিলঙের চিঠি” । 

এখানে খুব লাগলো ভালে গাছের ফাকে চক্দোদয়, 

আর ভালে এই হাওয়ায় খন পাইন-পাতার গন্ধ বয়) 

বেশ আছি এই বনে বনে, যখন-তখন ফুল তুলি, 

নাম-না-জান! পাঁখি নাচে, শিস্‌ দিয়ে যাঁয় বৃলবুলি। 

ভালে! লাগে দুপুরবেলায় মন্দমধুর ঠাগ্াটি, 

ভোলায় রে মন দেবদাকু-বন গিরিদেবের পাত্ীটি। 

ভালে! লাগে আলোছায়ায় নানারকম আক কাটা, 

দিব্যি দেখায় শৈলবুকে শম্য-থেতের থাক কাটা। 

ভালে। লাগে রৌদ্র যখন পড়ে মেঘের ফন্দিতে, 

রবির সাথে ইন্জ্র মেলেন নীল-সোনালির সদ্ধিতে। 

নয় ভালে! এই গুর্থাদলের কুচকাওয়াজেের কাণুটা, 

তা ছাড়া এ ব্যান্রপাইপ নামক বাছ্যভাগুটা | 

ঘন ঘন বাজায় শিউা--আকাশ করে সব্গগরম, 

গুলিগোলার ধড়ধড়ানি, বুকের মধ্যে থরথরম | 

আর ভালে। নয় মোটরগাড়ির ঘোর বেস্থরো হাক দেওয়।, 

নিরপরাধ পদাতিকের সর্বদেহে পাঁক দেওয়া । 
রবীন্দ্রনাথের ১৯২৩ সালের জুন মাসের এই শিলঙ-বর্ণনায় যা ছিলে।, ঘা 
আছে--তা এই রিলবঙের মতো! এমন পুরোনে। পাড়ায় এলে আজও ঘেন 
খানিকটা পাওয়। যায় । নয়তো, আধুনিক শিলঙ আমূল বদলে গেছে। এমনকি 
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১৯৬৮-র শিলঙও তার পঁয়তালিশ বছর আগের শিলডের মতোই ছিলে। না আর । 
তবু পুরোনে! দিনের শিলঙটিকে খানিক পেতে হলে, হয়তে। লাবনি গ্যারিসন 
গ্রাউগ্ড বী-পাশে রেখে, ছোট্ট কাঠের পুল পেরিয়ে, ডানদিক-বেঁকে ব্রিলবঙের 
পথটিই প্লরবো! আমরা । পথের এক বাক থেকে আর এক বাকের চৌরাস্তার ঠিক 
মুখটাতেই এই “জিত্ভূমি”। মনে হয়, এক ফার্লং পথটুকুই আজও পুরোনো শিলং । 
এমনি পুরোনোর আমেজ আসে, যদি যাই ওয়ার্ভ লেক থেকে উঠে-আসাঁ 
রাজভবনটির গা-ঘেঁষে অন্য এক উত্রাইয়ে। উচু-উচু পাইনগাছে ছাওয়। নির্জন 
সেই বিভার রোডে । যা ঘুরে-ঘুরে অকল্যাণ্ডের, ভিতর দিয়ে এসে মিশেছে 
পোলোগ্রাউণ্ডে । 

অমূল্যধন এই প্রথম এসেছেন শিলঙ । কিন্তু তিনিও খুজছেন সেই পুরোনো 
দিনের শিলঙকে | যা অন্তত ১৯১৯, +২৩ আর *২৭-এরই কাছাকাছি সময়ের 
হয়। এই তিনবারই রবীন্দ্রনাথ শিলঙ এসেছেন । “জিত্ভূমি'তে বসে লিখেছেন 
রক্তকরবী” নাটকের প্রথম খসড়া, “ঘক্ষপুবী” নাম দিয়ে। ১৯১৯-এ প্রথমবার 
এসে কিছু চিঠিপত্র ছাড়া প্রায় কিছুই লেখেননি। আর ১৯২৩-এ এই 
“জিতভূমি” । শেষবারের মতো এসেছিলেন ১৯২৭-এ। লাইমুখরার আপল্য।গু 
অঞ্চলের একটি বাড়িতে (এখন তা সিডলির বানীর বাড়ি )। এ বাড়িতেও 
“যোগাযোগ' উপন্যাসের প্রথম খসড়াটি তৈরি করেন ণতিনপুরুষ* নামে ॥ আর, 
কে বলবে, এই তিনবারের শিলঙ-বাসেরই কখনো, “শেষের কবিতা'র কোনে। 
বীজ ভাবনা-কল্পনার আকারেও তার মনে বাস বেঁধেছিলো কিনা । যদিও সে- 
উপন্তাস তিনি লিখেছিলেন ব্যাঙ্গালোরে বসে । কিন্তু কী সুশ্ম আর ইঙ্জিতপূর্ণ এই 
যোগাযোগ, “তিনপুরুষ'-ও “যোগাযোগ? হস্কে উঠেছিলে! যে এ ব্যাঙ্গালোরেই । 

কী জানি, হয়তো! এইসবই ভাবছিলেন অমৃল্যধন। 'জিত্ভূমি'র তরুণী 
বাঙালি গৃহবধূর আপায়নে মুগ্ধ তিনি, রবীন্্রস্বতির কোনো প্রত্যক্ষ চিহ্ন বা 
উপকরণ প্রত্যাশা করেন ! অনেক খুঁটিনাটি প্রশ্ন করেন তাকে । তিনি সসঙ্কোচে 
জানান, অতি-সম্প্রতি তার। এই বাঁড়িটি কিনে উঠে এসেছেন এখানে । এর 
আগে বাড়িটির মালিক ছিলেন এক অসমীয়া ভদ্রলোক । বাড়ির চত্বরে রবীন্দ্র- 
নাথের এক আবক্ষ মৃতি স্থাপিত হয়েছে৷ তীর জন্মশতবর্ষের উপলক্ষে । তাঁরই 
ট্যাবলেটে খোদিত হয়েছে “শিলঙের চিঠি” আর “যক্ষপুরী” রচনার কথা। | 

এ তবু মন্দের ভালে] | কিন্তু এই বাড়িরই মিনিট দুয়েকের দূরত্বে ব্বি্পবডেই 
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_ছোটে! সে-পাহাড়ি নদীর ধারে ক্রকলাইড+ বাড়িটি । যেখানে প্রায়-নিশ্চিহ 
গেটের ভগ্রজীর্ণ একটি থামে__অস্পষ্ট অক্ষরে শুধু পড়া যায় যে তিনি ১৯১৯ 
সালে এখানে কিছুদিন ছিলেন। গেট থেকে ধনুকের মতে? বেঁকে একটি বাস্তা 
এঁ বাড়ির গাড়িবারান্দায় এসে উঠেছে । ছোটে নদীর বেড়-দেওয়া এই বাড়ির 
পনেরো আনাই হয়তো বাগান ছিলো কোনোদিন । এখন তা পোড়ে! বাড়ি। 
জান:লা-দরজ] ভাঙা । ঘৃলঘুলির রঙিন কাচের চিহ্নমাত্রও বিরল । অবশ্তা ১৯৬৮ 
সালেই, আমর বাড়িটার চারপাশ ঘুরে দেখতে গিয়ে প্রথম আবিষার কৰি-_ 
পে।চুড়া বাড়িও পুলিশবিতাগের কোনো-এক দপ্তরে পরিণত হয়েছে। 
যতোদূর জনি, ১৯১৯ সালেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ প্রথম শিলং আসেন । 
আর প্রথম দর্শনেই তারও মনে হয়েছিলো-_“শিলং-*"দাঞ্জিলিডের চেয়ে অনেক 
ভালো--”। পুজোর ছুটিতে মাত্র তিন সন্তাহের মতে! তিনি ছিলেন এখানে । 
প্রচুর লোকজনের আম'-যাওয়ার ভিড়ে ঠিকমতে শান্ত হয়ে ববতেও পারেননি । 
কেঃনো-একটি চিঠিতে একথা তিনি লেখেন | কিছু চিঠিপত্র ছাড়া বড়ো কোনে। 
উল্লেখযোগ্য লেখাও এ-বাড়িতে বসে লেখেননি । শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচযাশ্রমের 
পধ.সাকগত প্রাক্তন ছাত্র হিতেন্্রনাথ নন্দীকে লেখ! সেই চিঠিটি (দ্রঃ বিশ্বভারতী 
পিক?) বষ ২৮ সংখ্যা ৩, মাঘ--চৈত্র ১৩৭৯, পৃ ১৯৫ ) হুবহু উদ্ধৃত করি । 
3 
কল্যাণীয়েষু 
হিতেন) শিলও পাহাড়ে এসে খুব ভাল লাগচে । দাজলিডের চেয়ে 
অনেক ভাশ--তোমর! যদি থাকতে তবে খুসি হতুম। এখনও শাস্ত হয়ে 
বশতে পারি নি--লোৌকের ভিড় চল্চে। কাল ব্রাঙ্মীসমাজে এখানকাৰ 
ব্রাঙ্গাদের সঙ্গে আলোচন1] কববার কথা আছে । আমাকে বেদীতে বসে 
উপাসনা! করতে অন্গরেধ করেছিলেন কিন্তু আমি তাতে রাজি ০ই। 
আপবার সময় গৌহাটিতে বৃষ্টি পেয়েছিলুম কিন্তু এখানে এদে অবধি আর 
বৃষ্টি নেই__বেশ উজ্জ্বল রৌদ্র দেখ। দিয়েচে । আমর! যে জায়গাটায় আছি 
এ খুব নিভৃত এবং এখানকার বাস্তাগুলি বেশ নিজন--দেওদার গাছের 
অবগ্তষ্ঠনে ঢাকা এবং ছোটে নির্করিণীর কলরবে মুখরিত | এখানে ছি 
শেষ পর্যন্ত থাকবার ইচ্ছে আছে.। ইতি ১ কার্তিক ১৩২৬ 
শুভাকাজ্্ী শ্ররবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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স্মতি-হটি-সাধন! 

ক্রকসাইড” বাড়িটির এক্রক'টি যে প্ররুত অর্থে ছোটে নদী নয়, “ছোটো 
নির্ঝনিশী'ই তার প্রমাণ আজও শিলং গেলে চোথে পড়বে। এরপর আমবা 
বিলবঙ থেকে একট] ট্যাক্সি নিয়ে দোজ। চলে এলাম লাইমুখরায় । লাইমুখরার 
আপল্যাণ্ড অঞ্চলের একটি বাড়িতে । ১৯২৭ সালের গ্রীক্মাবকাশে হয়তো] শেষ- 
বারের মতে রবীন্দ্রনাথ এইখানেই উঠেছিলেন । আর, যে বাড়িতে বসে তিনি 
লেখেন “তিনপুরুষ* | “যোগাযোগ” উপন্তাঁসটির প্রাথমিক খসড়া । এখন, সেই 
বাড়ির দোরগোড়াতে--লনে--স্থাপিত আছে এক স্মৃতিসৌধ । এইটুকুই। 

রবীন্দ্রস্থতি-বিজড়িত শিলঙের এই তিনটি বাড়ি ছাড়াও আরও কিছু 
ট্রকরো-টুকরে! অনুষঙ্গ আছে। যাঁর উপলক্ষ ধরে, আমর। লাইমুখরার আপল্যাণ্ড 
থেকে ডনবস্কে! চার্৮-টি দেখা শেষ-ক'রে, তারই স্বোফ়ারের নিচের পায়ে-হাটা 
রাস্তা দিয়ে রাজভবন আর লেক-বরাবর বড়ে। বাস্তায়-_পুলিশবাজার ব্রাহ্মপমাজে 
চলে এলাম। 

অমৃল্যধনকে বলি, খুব সম্ভব ১৯১৯-এ প্রথম শিলডে এসে রবীন্দ্রনাথ 
“এখানকার ব্রাঙ্ধদের সঙ্গে আলোচনা” এবং “উপাসনা”য় অংশগ্রহণ করে- 
ছিলেন । অবশ্য বেদীতে বসে নয়। আর এরই স্মৃতিতে, এই মন্দিব-সংলগ্র এ 
“রবীন্্রস্থতি গ্রন্থাগার” । হাকে আডল তুলে রাস্তার উচু পড় থেকেই বাড়িটি 
দেখাই । 

পুলিশবাজার শিলঙে প্রধান কেন্দ্রস্থল । ছোটোবড়ো রাস্তার হিসেবে 
সাতমাথার মোড়। তারই একটি দিয়ে, আমরা অতঃপর একটি জরাজীর্ণ 
মিনেমাহলের সামনে এসে দীড়াই। অমূল্যধন অবাক হন । “এখানে কী? 

আমিও খানিকটা লজ্জিত বোধ করি। ভাবি, তাই তো, শুধু শুধু তাকে 
এরকম টানাহেচড়! করছি কেন। তবু সসঙ্কোচেই বলি, “এটি এখন একটি 
সিনেমা-হুল্‌। কিন্তু গোড়ায় এটিই ছিলে। “কুইনটন হল্‌্”। এখানে রবীন্দ্রনাথ 
তখনকার-শিলঙের প্রাক্তন ছাত্রীসজ্ঘ-আয়োজিত নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান দেখতে 
এসেছেন । হয়তো৷ তারই রচিত শ্যামা কি চিত্রাঙ্গদ্নার | বক্তৃতাও দিয়েছেন । 
হ্তরাং জেল রোড আর কুইণ্টন বোৌডের এই হুল্টি রবীন্র্রস্থৃতিধন্ত ।, 

অমুল্যধন বলেন, গ্যাধো, রবীন্দ্রনাথ তো বার-তিনেকই এসেছেন এই শহরে 
আর তার “শেষের কবিতা”ও জানে কতো লোক ! অবশ্ট সেই কতোর পবটাও 
হয়তো আমরাই " বাড়ি ফেরার পথে, চড়াই ভাঙতে-ভাঙতে, হাটা থাষিয়ে, 
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হঠাৎই হাফধরা গলায় আমার দিকে ঘুরে দাড়িয়ে বলেন, কিন্ত এখানকার 
পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে, বিশেষ ক'রে--খাঁসিরাঁও কি জানে এর কিছু?” 
হিয়তো৷ জানে না । কিংক1 একটু-আধটু জানেও হয়তো ৷ আমি বলি। “এখানে 
অশ্ত্রীষ্টান খাসি সম্প্রদায়ের একজন বিদুধী মহিলা আছেন। ধাকে আমর! 
হেলিমন-দি ব'লে ডাকি । হেলিমন খঙপাই। তিনি রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখা 
খাসি ভাষায় অন্থবাদও করেছেন । 

“কোথায় থাকেন তিনি ?' অমূলাধন খুব ওৎস্ুক্য বোধ করেন। 

“মৌলাই-এ | তার স্বামী আডভোকেট । ছেলেমেয়ে নাতি-নাতিনীবা অবশ্ত 
খ্রীষ্টান সমাজেরই চালচলনে মানুষ । বাংল] জানেও না। তবে হেলিযন-ন্দি 
অন্ত রকমের | আমি বলি। “সেই কবে বাংলা নিয়ে বি. এ. পাস করেছেন । 
আর এখানকার ববীন্দ্রনৃত্যনাটা সজ্ঘের সভানেত্রী তিনি । বাংলায় বক্তৃতা! 
দিতে পারেন ।, 

শুনে কিছুট। খুশিই হলেন যেন। তবু বাড়ি ফেবার সার।ট! রাস্তাই কেমন 
চুপচাপ নিজের মধ্যে ডুবে রইলেন । হঠাত্ই একবার ব'লে উঠলেন, “আসলে 
কী জানো, রবীন্দ্রনাথকে যতো বেশি বাঙালি কবি ব'লে ভাব! হচ্ছে ততোই 
তিনি সমস্ত দেশের মান থেকে দূরে পড়ে থাকছেন! কেন? তাকে ঈষৎ 
উত্তেজিতই মনে হলো । ন্যাশনাল পোয়েট যিনি, তার বাঙালিত্ই কি বড়ো 
ক'রে বলবার কথা %, 

আমি প্রতিবাদ করতে চাই : আমরা তে] তা বলি ন1।, 

তুমি বলো না, আমিও বলি না । কিন্তু অনেকে বলে । বলতে চায় । 

“তারা হয়তো? আমি ইতস্তত ক'রে বলি, “রবীন্দ্ররচনাবলী এখনো পড়াই 
শুরু করেনি।' বলি, “ঠিকমতো তাকে পড়তে শুরু করলে ধারণাটা নিশ্চয়ই 
পালটাবে। তখন, রবীন্দ্রনাথের আস্তজাতিকতাও হবে তার্দের প্রধান আলোচ্য 
বিষয় ।? 

না। তা আপাতত হবার নয়। এর জন্য বাষ্ট্রকাঠাম্োরও একট! গুরুতর 
পরিবর্তন জরুরি 1; 

আমি প্রায় চমকে উঠি । কী বলছেন অমূল্যধন 

“কাকুর স্থৃতিস্তস্ত বানিয়ে আর তাতে এক-একট] শ্বেতপাথরের ট্যাবলেট 
বঙিয়ে কয়েক ছত্র ভ্রিপাশি খোদাই করে দেওয়ার শেবকত্য--কখনোই। কোনো! 


৩৫ 


্মৃতি-হষ্টি-সাঁধন। 


দেশের জাতীয় কর্তব্য হতে পারে না!” 
ঠিক কোন্‌ ক্ষতমুখ থেকে তার এই ক্ষোভ ও উদ্মার প্রকাঁশ, তা যেন 
কতোকটা আন্দাজ করতে পারি । কিন্ধ কিছু বলি না আর। 


বাঁড়ি এসে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে বিশ্রাম নিলেন । বিকেলের দিকে 
খুব হাওয়! উঠলে! । মে মাসের সাঁই-সাই বসন্ত বাতান । পাইনবনে পাতা- 
ঝরার ধূম গেছে এপ্রিল পরন্ত । মে-তে গজিয়েছে সবুজ চিকন কতো নতুন ' 
পাতা । এ হাওয়ার ভিতরেই বিকেলে আমরা! লেকে বেড়াতে যাবো বগলে 
বেরিয়ে পড়েছি । পায়ে হাট? পথে--লেডি হায়দার পার্ক হয়ে । পাকের উইলা 
গাছটির তলায় দাড়িয়ে দম নিতে নিতে চারপাশট? দেখতে লাগলেন তিনি | 
প্রচুর ডালিয়া আর চন্জমল্লিকা ফুটে আছে। পার্কের ছুটি প্রধান গেটে 
লতানে! গোলাপের ঝাঁড়। নানান জাতের ছেলেমেয়েদের ভিড় | ফোলনা, জিপ- 
চড়া নিয়ে তাঁদের কাড়াকাড়ির ধুম। ঘামের ওপর--টলায়-_-এখানে-ওখানে 
এক এক দঙ্গল খালি মেয়েরা তাদের বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বেড়াতে এসেছে । 
বাচ্চাদের খেলতে দিয়ে কেউ কেউ বসে আছে স্থির হয়ে। বিহারী বাদ!'ম- 
ওয়ালা হেকে যাচ্ছে : “বাদাম ভাজা--* 

পার্কের দক্ষিণদিকে-__টিলার ওপর মেয়েদের “পাইন মাউন্ট স্কুল” | নীল-স দ! 
স্কল-ইউনিফর্ম»-পর ফুরফুরে হস্টেলের মেয়েদের বাক্কেট-বল খেলার যুদ্ধ কলগুঞ৭ 
ভেলে আপসছে। 

পার্কেব পুবদিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে আমরা কয়েক পাঁ ডানদিকে গিষে 
ক্রিনোলাইম ফল্সটিও দেখে নিলাম । খানে একটি হুইযিং পুল আছে । 
ফল্স নামমাত্র । তাছাড়া বর্ষ] নামবার আগে প্রায় মে মাস পধন্ত শিলঙে ঝরন;র 
কঙ্কালমার চেহারাটাই দেখতে হয়। বৃষ্টি নেই। বারিক-পয়েপ্ট থেকে সোজ' 
আমর চলে এলাম লেকে । ৃ 

শুয়াড় লেক । লেকের জলে ইতস্তত ছড়ানে! বোট । অনেক লোকসমাগম 
হয়েছে । পাশেই--অনেকটা নিচে ছোটো! ধোটানিক্স । লেকের কাঠের পুলের 
ওপর দাড়িয়ে অমূল্যধন ছোঁলাভাঁজার এক-একটি দানা ফেলছেন জলে আর ম'ছ 
এসে টুপ ক'রে তা নিমেষেই খেয়ে যাচ্ছে । একমুঠো ছোল! ফেললে মছেদের 
ভিড়ে আর হুটোপুটিতে জল তোলপাড হয়ে উঠছে । বড়ো বড়ো মাছ। বেশ 


৩৬ 


অমূল্যধন ও শিলঙের ক্ষিনগুলি 


মজা লাগে । খুব মজাই পাচ্ছিলেন তিনি । লেকটির পুবপাড়ে রাজভবন। পুলের 
ওপর দাড়িয়েই তার কিছুটা দেখা যায়। দক্ষিণের টিলায় শিলং ক্লাব । পশ্চিষ্ে 
এম" এল এ* হোস্টেল। যার পিছনেই পুলিশবাজার। লেকের ধারে 
ডি.সি”'র বাংলে। ঘেঁষে উভরমুখী রাম্তাটা একেবেঁকে নেমে গিম্সেছে অকল্যাণ্ডের 
দিকে । আর সেই বাংলোরই ডানদিকে চড়াই ভেঙে খানিক উঠে গেলে 
শিলঙের সের! হোটেল “পাইনউড' | সন্ধে ঘনিয়ে ওঠার আগেই আমর] লেক 
থেকে চ'লে এলাম পুলিশবাজার। পুলিশবাজ'র থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে বড়ো- 
বাজার । শিলঙের প্রধান বাজার । মস্ত বডো। একটি টিলার ওপব। ছোটো 
আর ম'ঝারি প্রচুর বাঙালি ব্যবসায়ী চোখে পড়বে । মাছের আর সজীর দোকান 
অনশ্ঠ একছেটিয়৷ খাসি মেয়েবিক্রেতাদেরই হাতে । তাদের সম্বোধন-করার বেশ 
একটা শিষ্ট রীতি আছে । হয় “কং' ( দিদি ), নয়তো “মামী” ব'লে। পুরুষদের 
ডাকতে হয় “মামা” । খুবই সম্মানজনক সে-সম্বোধন। বাঁজারে জিনিসপত্রের 
যেমন আমদানি তেমনি বিক্রি। বহু দূর-দূর পুগি থেকে পাহাড়ি মানুষেরা আসে 
এই বাজারে । কী নেই সেখানে ! পাইনকাঠের সস্তা ফানিচার থেকে শুকনো 
মাছ । টেলারিং-তাউস থেকে কাফিয়াৎএর (দিশি মদের) সরাইথান1--সবই | 
ইলেকট্রিক আলে সব্বেও সমস্ত বাজারেই ইতস্তত মশালও জলছে এখানে- 
৪খানে । বড়োবাজার থেকে বাসে চেপে আমরা চলে এলাম আমাদের পাড়ার 
বাজারে । অথাৎ লাবান বাজারে । 

এটিও মশাল-জল1 রাতের বাজার । তবে খুব ছোটো! । ইলেকট্রিক আলো 
আব মশালের আলোয় ছোটে! বাজার জমজমাট । শিলডের সব বাজারই রাতে 
নসে। পাহাড়ের নিশ্ম। এখানেও বিক্রেতাদের অধিকাংশই খাসি রমণী । 
আমরা যে-স্টল থেকে নিয়মিত মাছ কিনি, তার মালিক এক শিক্ষিত আর 
সুদর্শন খাসি যুবক । নিজেই দোকানে বসেন। দক্ষহাতে মাছ ওজন ক'রে 
কেটেকুটে দেন। কোনে] বিরক্তি নেই । তার সঙ্গে ইংরেজিতে মাছের দরদাম 
কথাবার্তা হচ্ছিলে! শুনে অমূল্যধন একটু বিস্মিত হন । আমি জানাই, “ছেলেটি 
এ. জি. আপিসে চাকরি করে । সন্ধ্যেবেল] মাছ নিয়ে বাজারে বসে। খাসিদের 
এই ডিগনিটি-অব-লেবার খুবই প্রশংসনীয় । এরই এক বোন আবার আমাদের 
কলেজের ছাত্রী !” হাসতে-হামতেই বলেন অমূলাধন, “কলকাতায় আমাদের 
হাজব। পার্কের বাজীধ্ে যদি এমনটি দেখ! যেতো !* 


ত৭ 


শ্বতি-করি-লাধনা 

একপাশে চুপচাপ দাড়িয়ে একনজরেই বাজারটা দেখে নেন তিনি | শাক- 
সর্জীর আমদানি তে। মন্দ নয় হে!” 

হাঃ বাজারট1 ছোটো, তবে পাড়ার লোকদের পক্ষে যথেষ্ইই ।” 

“আর কেমন ফ্রেশ, 1? 

“তা অবশ্ঠ নয় ।, আমি হেসে বলি । “ওট] জলে-চোবানোর গুণ 1 

“আরে 1” অমূল্যধন একটা সব্জীর দোকান লক্ষ্য করে এগিয়ে ষান। 
“পরদিন৷ পাতা না? 

দোকানের কং' (দিদি ) হেসে স্পষ্ট বাংলায় বলে, "হ্যা বাবু, পদিন]। নিয়ে: 
যান, চাটনি খাবেন ।” স্টলটির মালিক একটি বাঙালি ছেলে । বিয়ে করেছে 
খাসি যেয়েকে । আমর] বলি মতি'র দৌঁকান। বাঙালির সঙ্গে ঘরকন্ন7া করছে 
বলেই যে মেয়েটি বাংলা বলতে পারে এমন নয় । তখনে? পর্ধপ্ত অনেক খাসিই 
-বিশেষত যার! হাটবাজার ব্যবসাবাঁণিজ্য নিয়ে থাকে, তাদের অনেকেই কিছু- 
না-কিছু বাংল জানে । যেমন অনেক ব্যবসায়ী বাঁডালি-ই ভালে খাসি জানে । 

দু'তিন আটি পদিন। পাতা হাতে তুলে নিয়ে অমূল্যধন আমাকে শুধোন, 
পদ্দিনা নেবে না ৮ তারপর ঈষৎ সন্দিগ্চভাবে আমার দ্দিকে তাকান, “তোমর! 
খাও তো ? না না, সকলেই খায় । নেবো বৈকি ।” আমি সলজ্জভাঁবে বলি ॥ 
অতএব, আলু ফুলকপি স্কোয়াঁসের সঙ্গে বেশ কিছু পদিন। পাতাও কেনা হয়। 


রাতে খেতে বসে--শিলডেও আমর! পল্মপাবের ইলিশ পাচ্ছি কী ক'রে-- 
ত৷ নিয়ে ঈষং হাসিঠাট্রা করেন অমূল্যধন । আমি জানাই তাকে, “মাত্র ছিয়াশি 
মাইল দূরে সিলেট । ডাউকি-বর্ডাবের দূরত্ব আরে কম। মাত্র তিরিশ-বত্রিশ 
মাইল । দরজা হাট ক'রেই খোল! আছে ।, 

পরদিন ছুপুরেও থেতে খেতে ইলিশপ্রশন্তি চলে । বিশেষ করে ইলিশের 
মুড়ো দিয়ে সেই মিষ্টি কুমড়োর ঘণ্ট ! বলেন, “বাডালদেবর এই বরান্নাটি অপূর্ব । 
বেশ বে ধেছে] অশোকা ! তর তারিফ শুনে আমার স্ত্রী গু পাতে আর একটু: 
ঘণ্ট দেন। “না, না, আর দিয়ো! না", উনি মৃদু আপত্তি করেন । “তোমাদের দেশ 
কোথায়, অশোক! ? 

অশোক] সগরে বলে, পাকা । যদিও দেশ দেখিনি । জন্মকম্ম সবই আসামের, 
ডিগবয়ে ।” | 
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অমূল্যধন ও শিলঙের 'দিনগুলি 


'আর বীরেনদের ?* 

আমি বলি, “রাজশাহী |” 

'হুঃ, কোখায় ঢাঁকা*র ইলিশের ঘণ্ট আর কোথায় রাজশাহীর চাঁপড়ঘণ্ট 
বেশ মজা ক'রেই একটু কৃত্রিম তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন তিনি। 

ক্যোগ পেয়ে অশৌকাও যোগ দেয়, ওর] খেতেই জানে না? 

'তাই বলো” অমৃল্যধন লুফে নেন কথাটি, 'নইলে, বীরেন পদিনাপাতার 
চাটনির মর্ম বোঝেনা 1” 

আমি হো! হো! করে হেসে উঠ্ি। 

“আমার মামার বাড়ি অবশ্ত ঘটি।” অশোকা জানায়। “দাদু কলকাতার 
বাছুড়বাগানের বোস । পরে বালিগঞ্জে উঠে যান । মণীজ্জ্লাল বস্থ আমার এক 
দাঁছু |; 

“তাই নাকি ? 

হ্যা।” 

“তাহলে তো, চিংড়ির মালাইকা রি-ঘরানারও তালিম নিশ্চয় কিছু 
আছে তোমার ?? 

“তা আছে ।” খুবই ললজ্জভাবে অশে।কা জানায় । 

আমাকে বলেন, “এখন তো তোমাদের বাড়ি কল্যাণী । আর ঠিক তারই 
ওপার গঙ্গায় আমাদের বাশবেড়ে । জানো তো, আমাদের বাঁড়ি বাশবেড়িয়া ?” 

“জানি ।” তাঁকে বলি। 


এরই মধ্যে একদিন সকালবেলাধ় চাজলখাবার খেয়ে আমরা একটি ট্যাক্সি 
নিয়ে শিলং পিক, এলিফান্ট ফল্স্‌, বিডন-বিশপ ফল্স্‌ আর গল্ফ-লিঙ্ক: দেখে 
নিলাম । আপার শিলডে--পিকে-ঝরনার চারপাশ জুড়ে রডোড্রেনডন ফুলে 
লালে লাল হয়ে আছে। দেখে মুদ্ধ হলেন অমৃল্যধন | 

গল্ফ-খেলার উচুনিচু বিশাল সে-মাঠটিও তীর খুব ভালো লাগল । চড়াই- 
উৎতরাইয়ে ছড়াঁনো-ছিটোনে। প্রান্তরে টিলায় বিশাল এই গল্ফ-লিক্ক. | শিলঙের 
বোধকরি শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থান । যেন এক স্থবিস্তীর্ণ ঘাসের গালিচা বিছিয়ে 
রেখেছে কেউ । এখানে এলে যে-কেউই ঘাসে একবার খালিপায়ে হেটে দেখতে 
চায়। মনেকক্ষণ বসে বইলাম আমর] এ ঘাসের ওপর । দূর পাহাড়ের সরু 


৩৯ 


শ্তি-ন্যি-সাধনা 
জাকাবাক1 লালমাটির রাস্তার ঢাল বেয়ে নেমে আসছে পাহাড়ি দিনমজুরের 
দল। পিঠে কারুর থাপা-বোঝাই কাঠকয়লার বস্তা» কারুর শুকনে! কাঠকুটোর 
বোঝা । এদের লক্ষ্য, পাঁড়ায় পাঁড়ায় ঘুরে এগুলো বিক্কি কর1। নয়তে! বড়ো- 
বাজারেই চলে যাবে হয়তো । দূরের টিলায় কিছু কিছু মানষসমান পাথরের টাই 
পৌতা আছে। কিছু কিছু শোয়ানো । খাসিদের সমাধিচিহ্ন। দাড়িয়ে-থাকা 
পাথরগুলি পুরুষের আর শোয়ানে। পাথরগুলি মেয়েদের প্রতীক | পাথরের 
তলায় তার! ঘুমিয়ে আছে যেন | গল্ক-ক্লাবের মুখোমুখি, শেষপ্রান্তে টিলার ওপর 
ঘন পাইনবন ' আমর] হেটে হেটে এ বনের কাছে গিয়ে বসলাম । একটান। বুনে! 
বিঝি ডেকে চলেছে । কী গভীর নিন এই পাইনবন ' পাইনগাছের গা 
টেছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে এক-একটি পাত্র, তাপিন তেল সংগ্রহের ব্যবস্থা । 
সমস্ত সকাঁলবেলাটা, যেন এই নির্জন মায়াবী বনে এসেই থমকে গেছে। 
পাইনের সাইস্সীই হাওয়ায়, ঝলমলে বোদ্দুরে আব আলোছায়ায়। ঝিবিদের 
অকেন্ট্রায় আর বন ভেদ কবে এ রাঙামাটির উধাও বাস্তায়--একাকার একটি 
চিবস্থির কূপ ধরেছে । 


সেদিন সন্ধ্যায়, শান্ত্রীমশাইয়ের আমন্ত্রণে আমরা লাইমুখর1 ভাগাকুলের 
একটি বাড়িতে তার সঙ্গে মিলিত হলাম । বিভাবন্থু শাস্ত্রী । একসময় 
জলপাইগুড়ি আনন্দমোহন কলেজে স্ঃঞ্কত পড়াতেন । পরে নেফা*র লিঙগুয্রিস্ট, 
হন। তার সঙ্গে আলাপ ক'রে খুশি হলেন অমুল্যধন । 

তার ছন্দের মুল ক্ুত্রগুলির কোনো-কোনোটির প্রসঙ্গে কিছু তর্ক হলো। 
সিলেবল বা! অক্ষরের প্রকৃত স্বরূপ কী । শুধুই ধ্বনি? যদ্দি তাই হয়ঃ তবে 
ধবনিকেও তে] উচ্চারণের লঘ্ুগুরুভেদেই বিচার্ধ। বাংলাভাষার উচ্চারণ আদশে 
এই লবঘুগুর হন্বদীঘ তে নিয়মিতও নয়। তাহলে ? সেক্ষেত্রে স্বরান্ু-হলস্ত- 
যৌগিক অক্ষরের বিভাজনই কি যথেষ্ট ? এবং কোনো ধ্বনির একমাত্র] আর 
কোনো ধ্বুনির ছুইমাত্রা ধার্ধ-কবা ব্যাপার্ট1 কি লজিকাল না হাইপোথেটিকাল ? 
»এইসব তর্ক । 

অমৃল্যধন এসব প্রণঙগ নিষে বিশদ আলোচন। করলেন । 

শান্ত্রীমশাই মৃদ্ুমন্দ হেসে, যেন পুরোনো বিছ্যেটা ঝালিয়ে নিচ্ছেন--এমনি- 
এক আত্মতৃপ্তিতে বললেনঃ 'আগে কহো আর ।” অর্থাৎ আরো শুনতে চান । 
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ছান্দমিক তখন আমাদেব ভাষার ধ্নি উদ্ভাবনার ক্ষেত্র ধবেই--বিশেষত 
তার উচ্চারণ আদর্শ ও ধ্বনিতত্ব-বিষযেই অনেক কথা বলেন । 

কথাবাতীয় বেশ রাত হয়ে গেলো । অমলাধন শ স্ত্রীমশাইযের সংগ্রহে কিছু 
নেফার উপজাতিদেব গানের টেক্সট দেখতে চেয়েছিলেন । একদিন রেভিয়ো 
স্টেশনে সে-গাঁন শোনাব স্থযোগও কবে দিযেছিলেন শন্রীমশাই । তার মুদ্রিত 
টেক্স তিনি সংগ্রহ কবেছিলেন । পাবত্য ৯পজাতিদের ম।চগানের শৈলীতে 
চাবমীত্র/ৰ তালবিভাগেব স্বনিশ্চিত লক্ষণ অমলাধনকে এসম্পকে আরো গবেষণা 
ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিলো । যদিও পবে-_-ন্িন এ-ব্ষষে কিছু আর 
লিখেছিলেন কিনা জাননা। 


বাডি এসে শুন, আগামী কাল ছুপুবে অহল্যতন এ শাম।ব এক মধাহ- 
ভোঁজনেব নেমন্তন্ন হযেছে । কোথায় ? না অনলাশনেবই এক ছাত্রীর বাড়িতে । 
ভাঁর যাদবপুর বিশ্ববিগ্ভালযেব উংবেজিব ছাত্রী | শশিলঙেব দীল্তার আই. বি 
বাষের কন্যা । মনে অ'হে, শিলঙে পৌহেই কথাপ্রমঙ্গে ভিনি তার এষ্ট ছাত্রীটির 
কথা আমাদের বলেছিলেন । ছাত্রীব নামটি "মাম'ব ঠিক মনে পডছে না। 
ইন্দাণী নয তো? 

পরদিন ভুপুবে, মেয়েটি এসে গাড়ি করে আম দেব ভাদের লাইমুখবার 
বাভিজে শিষে গেলে! । প্রচণ্ড ভরিিভোজনেন আমোজন । এবং সেখানেও 
অবধাবিত সেউ ইলিশ 1 একে মাস্টারমশীই, তয় এমন সম্মানীয় অতিথি, কতো 
যে আঁদবযতু কবে মিসেস বায় খাওয'লেন ঠাকে। ইলিশম ছের ট্রকরো একের 
পর এক এসে পড়ছে ভাব পাতে । সঙ্গে আমিও বীতিযতো বিপনন । প্রমাদ 
গনলাম। অ-ফুট ইশারায় তাঁকে বলি, খুবই তৈলাক্ত ম'ছ, আর খাওয়। ঠিক 
হবে না।? 

বলছে! ? লঙ্জিত হয়ে বলেন তিনি । 

মিসেস বাষ শুনে ফেলেন । বলেন, “কু হবেনা মাস্টারমশাইঃ আবর-এক 
পিস্‌্-- 

অমুল্যধন আমাকে আশ্বাস দেন তার জহরকে"টের পকেটটি 'দেখিয়ে : “সঙ্গে 
হজমের ওষুধ আছে। চিন্তা ক'রে! না ।” 

হেসে, ডাক্তার শায়ও ভরস1 দেন, “অণর আমি তো আছি-ই প্রোফেসক 
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মুখাজি ! কোনে ভয় নেই ।" 

মাস্টারমশাইকে তাদের বাড়িতে পেয়ে ও তাঁকে আপ্যায়িত করতে পেরে, 
ছাত্রী ও তার বাবা-মা সকলেই খুব খুশি । খাওয়াদাওয়ার পর তার বিশ্রামের 
প্রয়োজন । আজ আবার সন্ধ্যেয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অমৃল্যধর্শের বক্তারও 
ব্যবস্থা হয়েছে । 

ডাক্তার রায়ের বাঁড়ি থেকে বিদাঁয় নিয়ে চলে-আসার আগে ঠিক হয়, কাল 
আমর চেরাপুল্ি যাঁবো। ডাক্তার রায়েরই গাড়িতে । 

ডাক্তার বলেন, “আপনার ছাত্রীর শরীরট1 ভালে ঘাঁচ্ছে না। নয়তো সে 
নিশ্চয়ই সঙ্গে যেতো ।” তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ভরসণ পান : প্রোফেসর 
রক্ষিত আছেন, আপনার কোনে অস্থবিধে হবে না। ঘুরে আহ্ছন। কাল 
সকালে আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেবে ।” 

পুলিনবিহারী দেব রোডের ওপর শিলং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিজস্ব 
বাড়ি। তাঁরই অডিটোরিয়ামে অন্তত দুশো-আড়াইশেো। লোক অনায়াসেই 
বসতে পারে । বক্তৃতা-উপলক্ষে অবশ্য নির্বাচিত কিছু শ্রোতাই এসেছে। হল্‌ 
প্রায় কাকা। পরিষদের সম্পাদক বিজয় ভট্রীচার্ষ ছান্দসিককে স্বাগত জানালেন । 
সভাপতি ও সহ-সভানেত্রী, যথাক্রমে অধ্যাপক সত্যেন্্র মজুমদার ও অধ্যাপিকা 
শোভন1 গুপ্ত1--মকলেই সমবেততাবে অমূুল্যধনকে সংবর্ধন1 জানালেন । ঘরোয়। 
অন্তরঙ্গ পরিবেশে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলে পরিষদের প্রবীণ সদন্ত সনির্ল দত্ত 
ও বিভুভূষণ চৌধুরীর | তরুণ সদস্তদের মধ্যে বাঁখাল ভট্টাচার্য, বেণু গোস্বামী” 
মুকুল ভট্টাচার্য ও আরো অনেকের সঙ্গেই । তার বক্তৃতার আগে? স্তার-সম্পকে 
আমি কিছু বললাম। এরপর অমূল্যধন বলতে উঠলেন। টান৷ একঘণ্ট! 
বললেন। নির্বাচিত শ্রোতাদ্দের সকলেরই ভালে] লাগলো তার ববীন্ত্রনাথের 
সঙ্গে যোগাযোগ ও ছন্দবিষয়ক তর্কবিতর্কের প্রসঙ্গ | অবশ্ তার বক্তৃতায়--তিনি 
যৈ-কথাটির ওপর জোর দিলেন, তা হলো, আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিষ্ালয়- 
গুলির ছন্দ-সম্পর্কে উদাসীনতা । ছন্দশাস্ত্রের চর্চা ও পঠনপাঠনে-যদিও বা 
বি. এ. ক্লাসে নামমাত্র ছন্দ ছাত্রর1 পড়ে, তবু এম. এতে তা পড়ানো হয় না। 
অন্তত কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় না । অমূল্যধন বলেনঃ কেউ বলতে পারেন, 
লাহিত্যের রস্সন্তোগে রসতত্বের কচকচিই কেন জরুরি হবে । জরুরি নয় হয়তো । 
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কিন্তু বিজ্ঞাচর্চায় তত্বজিজ্ঞানস্থর উদয় না হলে, জ্ঞানের ক্ষেত্র যেমন সন্থীর্ণ হয়ে 
পড়ে, ঠিক তেমনি ভাবের ক্ষেত্রও। আর সেক্ষেত্রে, লাহিত্যরসবোধেও' 
আমাদের দেউলে হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবন1 থাকেই । সাহিত্য যে ভাষাকাঠামোর 
আশ্রয়ে কবাচে আর বিকশিত হয়, ছন্দ তো প্রকৃত অর্থে তারই শ্বাসগ্রশ্বাস। 
প্রাণলক্ষণ । জাতির সাহিত্যসাধনায় সেজন্য ভাষাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দশাস্ত্রা্- 
শীলনেরও প্রয়োজন । আব তাই, নামমাত্র বাংলাছন্দের ব্যাকরণটুকুই নয়, তার 
ইতিহাসেরও পঠনপাঠন প্রচলিত হওয়া উচিত। ছন্দশাস্ত্ের প্রকত অনুশীলন 
ছাড়া আমাদের উচ্চারণ নিখুঁত হবে না। আর উচ্চারণ নিখুত না হলে, জাতির 
তাবৎ সাহিত্যসংস্কতি-সাধনার সকল সম্বোধনই বার্থ হবে । 


সভ]1 ভাঙাঁর পর পরিষদের লাইব্রেরিতে বসে চা থেতে- খেতে অমুল্যধন 
অধ্যাপিক] শোভন! গুপ্তাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রে বসলেন, “আপানিই কি 
রবীন্দ্রনাথের শ্েহধন্যা সেই “শোভন] দেবী”--যাঁর উল্লেখ আছে “পৃরবীগ্র 
“শিলডের চিঠিতে ?” 

খুবই লজ্জিত আর বিব্রত বোধ করলেন শোভনাদি। প্রবলবেগে মাথ? 
ঝাকিয়ে তিনি কী একটা বললেন । ঠিক শুনতে পেলুম না। বুঝেছি, “শিলঙের 
চিঠির *শোভন। দেবীর সঙ্গে এই শোতনা'র তিনি একটা আনুমানিক সাদৃশ্ট 
হয়তে! ভেবে নিয়েছেন | কিন্তু মে-ধারণা ঠিক নয়। 

বঙ্গীয় মাহিত্য পরিষদের ছোটো লাইব্রেরিটি তিনি ঘুরে ঘুরে দেখলেন । 
অসমীয়া! ও খালি ভাষার স্বতন্ত্র কিছু সাহিতাসংগ্রহ তিনি এই লাইব্রেরিতে 
প্রত্যাশা করেছিলেন । 

পরিষদ তার খুব ভালো লেগেছিলো । তাই আরো! একদিন সন্ধ্েয়্ বেড়াতে 
বেড়াতে আমরা এখানে চলে আপি। তখন হঠাত্ই দেখা হয়ে যায় তার এক 
প্রাক্তন ছাত্র বিখ্যাত নাট্যশির্পী কুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের সঙ্গে । রুদ্র তার 
নান্দীকার-এর দলবলসহু শিলং এলেছিলেন তখন। কুদ্র আমার সতীর্থ । পরিষদে 
স্তারুকে দেখে খুবই অবাক হয়ে গেলেন । স্যারকে প্রণাম করলেন রুদ্র । স্সারও 


খুব খুশি এবং গৰিত। 


পরদিন মকালবেলী সাতটার আগেই আমরা বেরিয়ে পড়েছি চেরাপুির, 


৪৩ 


স্বতি-হষ্টি-লাধন। 


উদ্দেশে । ডাক্তার রায় তার ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন । জঙ্গে 
এসেছে তারই এক ছেলে । 

যথাসময়ে লাইলস্কটের গেট পেরিয়ে আমাদের গাড়ি চেরাপুঞ্জির পথে 
ছুটলো৷ । গেট থেকে কা-দিকের রাস্তাটি চলে গেছে ডাউকি-সিলেটের দিকে । 
চেরাপুষ্জির পথ তুলনায় খুবই সঙ্ীর্ণ আর আকাবীাক] উচুনিচু বন্ধুর । ওগ্ান- 
ওয়ে । পথের দ্শ্য অতি মনোরম । শিলং-গৌহাটির রাস্তার চেয়ে এ-পথে প্রায়ই 
গভীর খাদ চোখে পড়েছিলে। ৷ দূরের খাঁড়। পাহাড়ের গায়ে মাঝে-মাঝেই এক- 
একট] ঝরনাধারার আভাল চোখে পড়ে । খুব নিগ্ধ আর উজ্জ্বল সকাল । আকাশ 
এমন খননীল ঘে আমবা বৃষ্টির দেশে বেড়াতে যাচ্ছি জেনেও তার একটুও 
মুখভার হয়নি । মাত্র তিরিশ-বন্রিশ মাইলের রাস্তা । দেখতে-দেখতে চ'লে 
এলাম । 

সোজা মুশ্মাই ফল্সেপ সামনে এসে গাড়ি খামলো।। একেবারে শুকিয়ে 
আছে বাঁরনা। তির-তির কবে সরু সুতোর মতো ধাবাক়--রোদ পড়ে থেন 
একট] মন্ত মাঁকড়শাঁর জাল চিকচিক করছে ! মুশ্মাইয়ের গলার হার ! বুষ্টির 
দেশে বৃষ্টি নেই কতোদিন ' লৌকের! বলাবলি করছিলে! । প্রচণ্ড খর। চলেছে । 
অথচ বধ! নামলেই কতোদুর থেকে এই ননির্ববিণীর কল্লোল শোন? যাবে। 
মুশ্মাইয়ের ধারে পাহাড়ে দাড়িয়ে, নিচে সুদূর দক্ষিণে--মেঘের মতো বিলীয্বমান 
এক দেশ ঘেন দেখ। যায় । সমতল বাংলাদেশের মাঠপ্রান্তরের আবছ। আভাস । 
তাই বুঝি এখানের রোদে আমরা একটু তেজ অন্ভভব করি! বাঁস্তার ধারের 
টি-স্টলে দীড়িয়ে-দাড়িয়েই চা থেয়ে গল। ভাজয়ে নিলাম আমরা । ড্রাহত।রকে 
বললাম, চেবাপুঞ্জিটা একটা চক্ষর লাগাতে । পে হাসলো । বললো, “চলুন 
বাজারের দিকে যাঁই ।” 

পাহাড়ি এলাকায় দ্রিনের বেলার বাজার প্রায় ঘুমিয়েই থাকে | বেচাকেনা 
সবই জমে স্্ান্তের পর। তখন মশাল জলে । তবু চায়ের দে'কান, কিছু 
মুদিখানা আর সেলুন, ফলমূলের দোকান, এমনকি দু-্চারুট। শাকসভীর 
দোকানও--খোলাই আছে । রেডিয়োর ফোক।নে হিন্দী গান বাজছে গাক-গাক 
“শবে । লোকজন নিতান্ত কম নয়। বাজার এলাকার সরগরম ভাব স্পষ্টই 
বোঝা যায়। 

ড্রাইভার আমাদের বাজার থেকে নিযে এলো অপেক্ষাকত একটি মিন 
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জায়গায় । বললোঃ এইখানে একসময় রোপ-ওয়ে চালু ছিলো । বাংলাদেশের 
ভে'লাগঞ্জ আর এই চেরাপুধির মধ্যে কয়লা, চুনাপাথর, পুরি, চা 
এইপব মালপত্তরের লেনদেন চলতো । ড্রাইভাবেরই কথামতো চেরাপুঞ্জির 
সিমেপ্ট ফ্যাক্টরিটাও দেখতে হলো । ভালে! লাগছিলো না । অমল্যধন ও যেন 
বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন । হয়তো! তিনি প্রতাশা করছিলেন চেরা পুপ্চির সেই 
বিখ্যাত বৃষ্টিপাত । “চেরাপুর্জি থেকে_-| একথানি মেথ ধার দিতে পাবো গোবি 
সাহারার বুকে " তা, কবি-কথিত ধারদেনার সম্পর্কেও কিন্তু অকাশ এমনি 
নির্দেঘে নীল হয়ে আছে যে সে-বর্ষণের সম্ভাবনা সুদুধপরাহত | ফের মুশমাই 
ফল্সের কাছেই ফিরে এলাম | একটু ছাফা খুজে, হাত-পা ছড়িয়ে ব'সে আমরা 
তুপুরের খাওয়া]! সেরে নিলাম | খাবার সঙ্গেই এনেছিলাম। এরপণু ড্রাইভাব 
আমাদের একটি গুহার সম্মথে নিয়ে এলো । কিন্তু সকলেই আমরা ক্লান্ত! 
অমুল্যধনও গুহার ভিতরে ঢুকতে চাইলেন ন]1। শুধু গুহামুখটিই একঝলক দেখে 
ফিরে আসা হলো । শেষে, যাওয়া হলে। রামরুষ্জ মিশনে । মিশন থেকে তিনি 
কমলা-মধু কিনলেন | সবাই বলে, চেরাপু্জির কমলার বন তো! পর্যাপ্ত? আর দে- 
কমল] মিষ্টিও। সেই কমলাফুলে এসে বসে মৌমাছির1। তাই কমলা-মধু । মিশন 
কম্প।উণ্ডটি একটি টিলার ওপর | স্কুল, বোডিংহাউস আর 'খেলার মনঠ-পরিবৃত 
আশ্রমটি বেশ স্থন্দর | 

স্বমিজীর সঙ্গে দেখা করলেন অমূলাধন ৷ সৌজন্যমূলক সা'মান্ধ কথাবার্তার 
প্র আমব। স্বামিজীকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলাম । 

শিলং-ফেরার পথে, ভরা বিকেলের আকাঁশে_কী আশ্চ, চেরাপুঞ্জিব 
যৃথবদ্ধ মেখদল যেন আমাদেরই সঙ্গে ধেয়ে আসতে লাগলো শিলঙের দিক লক্ষ্য 
ক'বে। শিলংগেটে এসে দেখি, মেঘে মেঘে কালো হয়ে উঠেছে আকাশ । ফগে 
ঢেকে গেছে দশহাত দূরেরও বাস্তা' আর পাঁইনধন। লাবানে “'আনন্দভবন”-এ 
এসে পৌছতে-গেবছতে তোড়ে বৃষ্টি নেমে এলো। 

'যাঁক, শেষমেষ চেরাপুঞ্জি-থেকে তোমার জন্য কিছু বৃষ্টি নিয়ে 'আলতে পেরেছি 
অশোক1!” অমূল্যধন খুবই কৌতুকতরে কথাট1 বললেন আমাদের বসবার ঘরে 


চুকতে-ঢুকতে। 


অমূল্যধন শিলডে"আঁসবার পর এই প্রথম বৃষ্টি। মনন্বন এসে গেলো বোধ' 


6৫ 


শ্বতি-স্থটি-সাধনা 


'কয়। ঝোড়োহাওয়া আর বিছ্চ্চমকে অবিশ্রান্ত সে-বর্ষণের সন্ধায় কাচের 
জানল] থেকে পর্দা সরিয়ে, চুপচাপ বসে আছি আমরা। বড়োরান্তার ড্রেন বেয়ে 
তোড়ে ঘোলা জলের ধাবা অবিরল নিচে নেমে যাচ্ছে । ব্রাস্তা একদম দাঁকা। 
আজ্জ আর কেউ আসবেনা আমাদের এই সান্ধ্য আড্ডায় । আমি ও আমারু স্ত্রী 
বদে আছি তার কাছে। আমাদের চারবছরের শিশুপুত্র টুটুল তার খেলনার 
নুড়ি নিয়ে আপনমনে বসে-বসে বানাচ্ছে রেলগাড়ি। ঝুড়ির-ই নানারকমের 
খেলনাপাতি সারবন্দী শাজিয়ে | মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে, লম্বা শোবার ঘরের 
কাঠের মেঝের ওপর দৌড়র্বাপ লাগিয়ে আমাদের এই চুপচাঁপ বসে-থাকার 
অবকাশটিকে ও একটু-আধটু টলিয়ে দিচ্ছে সে। 

হঠাৎই এক প্রকাণ্ড ছাতা মাথায় আমাদের নিত্যদিনের সান্ধ্য-অতিথি, 
প্রতিবেশী বন্ধু মুকুল ভট্টাচাষ এদে উপস্থিত হলেন । তার মুখের ভিতর ছু'গালে 
ছু'খিলি জদাপান । অযুল্যধন তাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, “আমিও তাই 
ভাবছিলুষ, মুকুলবাবুর কী হলে।? এপে এসো ? 

অশোক উঠে গিয়ে আর-এক দফা চা আর বাদলাদিনের উপযুক্ত কিছু 
গরমগরম ট+নিয়ে এসে বসলো । একটা গরম আলুর চপে কামড় দিয়ে অমূল্য- 
ধন গায়ের চাঁদরট। বেশ মুড়িস্ড়ি দিয়ে বপলেন। 

“বুঝলে অশোকা, আজ দুপুরের সেই শ্তকনো চেরাপুঞ্তি আর এই সন্ধ্যের 
সিক্ত শিলং_-: মুদ্মন্দ হাসছিলেন তিনি, “আর এখন তোমার হাতের এই গরুম- 
'গরম চপ, খুব মনে থাকবে ।; 

“আমরাও কি কথনে] ভুলবো” _অশোক! বিনম্র কতজ্ঞতাঁয় অভিভূত কণ্ে 
ব'লে উঠলো, “আপনার এই সঙ্গ । এতো! বড়ে। মানুষ আপনি--- তাকে থামিয়ে 
হে। হো! ক'রে হেসে উঠলেন তিনি : “বড়ে মানুষ! বেশ বলেছে 1---* একটু 
অন্তম্ননস্ক হযে পড়লেন যেন। নড়েচড়ে বসলেন তার ইজিচেয়ারে | “তা, বড়ো; 
মানুষ হওয়া আর হলো! না। তাতে ছুঃখ কী। অনেক বড়ো মানুষের সংসর্গ- 
সান্নিধ্য পেয়েছি তো জীবনে 1” 

মুকুলবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ--* 

স্যা, রবীন্দ্রনাথ তো! বটেই । তা ছাড়া, স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় "আরও কতো । আর আমার বন্ধুরা" আমাদের দিকে তাকিয়ে 
বললেন, “তাদের অনেকের কথাই তোমরা জানে] : উমাপ্রনাদ মুখোপাধ্যায়, 


৪৬ 


অযূল্যধন ও শিলঙের দিনগুলি 


স্বোধচন্দ্র সেনগুধ, তারাপদ মুখোপাধ্যায়***তোমার্দের বাংলার অধ্যাপক 
তারাপদ নয় কিন্তু এইরকম আবে কতো নাম-- 

আমি বলি, “হ্ববোধচজ্জ্র আমার এম. এ, ক্লাসের (১৯৫৮--৬০) মাস্টারমশাই | 
ভার কাছে কাব্যতত্ব আর সমালোচনাশান্ত্রের পাঠ নিয়েছি । কী ভয়ই পেতাম 
কে 1 

“তা এরা হলেন প্রকৃতই সেই বড়ো মাপের মাছষ । আর আমি লিলিপুট 
অমৃল্যধন ! তোমাদের বিবেচনায়, বড়োজোর “বাংল। ছন্দের মূলস্থত্র”-এর পুস্তক- 
প্রণেতা ?: 

আমি ঘোর আপত্তি জানিয়ে বলি, “বাঃ, তা কেন। আপনার “কবিগুরু”, 
“আধুনিক সাহিত্যজিজ্ঞাস।”--এইসব বই তে। আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের 
মৌলিক অবদান । গিরিশচন্দ্রের নাটক, ছ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান নিয়ে প্রবন্ধ 
বা সাম্প্রতিক সংস্কৃত ছন্দের তুলনামূলক পদ্ধতির গবেষণ!, বিশেষ ক'রে সংস্কৃত 
হনদ নিয়ে যেধরনের কাঁজে হাত দিয়েছেন তা কি এদেশে 7:920661118 
০0101600110 নয় ? ॥ 

“সে তুমি বললে কি হবে 1 

'ন1 না, অনেকেই বলবেন । দেখবেন স্থনীতিবাবুও বলছেন।” আমি 
সবিনয়ে বলি। 

“হা, সথনীতিবাবু আমার বড়ো! ছেলে অকুণকে দেখা হলেই বলেন, সংস্কত 
ছন্দ নিয়ে যে-কাজট। করছি--তা যেন তাড়াতাড়ি শেষ করি । গুর এমন 
আগ্রহে সত্যিই প্রেরণা পাই ॥” অমূল্যধন চুপ ক'রে গেলেন! বুঝলাম কিছু- 
একটা গভীরভাবে ভ!বছেন। তারপর হঠাৎই জেগে উঠলেন যেন। বললেন, 
«আজকাল প্রায়ই তার কাছে যাই । কতো যে জানেন ! খুব 67211817651৩-হয়ে 
ফিরে আসি |, 

খুব ভয়ে-ভয়ে একটি কথা তাকে বলবার জন্য উসথুস করি। শেষে বলেও 
ফেলি, আচ্ছা শ্যার১--+ 

তিনি সন্সেহে জিজ্ঞাস চোখে তাকান । 

সবিনয়ে বলি, 'ছন্দ-নিয়ে প্রবোধচন্দ্র সেনের সঙ্গে আপনার যে মতভেদ ত1 
তো! জানি, কিন্তু-_" 

“কিন্ত কী?” 
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স্থতি-হটি-সাধন! 


“আমাদের বাংল। ছন্দের কি একট! সর্ববাদীসম্মত পরিভাষ। তৈর্রি-হতে 
পারে না?” প্রায় একনিশ্বামে কথাটা! বলে ফেলি । 

শুনে চপ ক'রে বুইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, “তা আর আমাদের 
জীবদ্দশায় হবে কি ?' খুবই বিষম আর অস্ফুট শোনালে। সেই কগু। “আমাদের 
পর তোমরা চেষ্টা ক'বে দেখে! ।” 


ভাবি, আমি তো! তার এক অঘোগ্য ছানু! আজ তিনিও নেই, প্রবোধচন্দ্রও 
নেই । তাদের জ্ঞানী-গুণী উত্তরমাধকেরাই বা কী করছেন তা-ও এতোদুবে 
বমে মবসময় টের পাই না। তব্‌, প্রিয়জনের স্বতির এশ্বর্ষ মনেই থাকে । তা 
নিয়ে, কখনোৌ-সথনো নাড়াচাড়া করে অছ্ুত এক আনন্দ হয়। মনে আছে 
অমূল্যধন এখান থেকে যাওয়ার অ:গের দিন, পুলিশবাজারের কোনো-এক 
এম্পোরিয়াম থেকে স্বন্দব-স্থন্দর কিছু নাগা-চাদর কিনলেন ॥ বাড়িতে এদে 
অশোকাকে দেখতে দিলেন সে-সব। অশোকা বললো, “খুব ভালো হয়েছে । 
শীতের গায়ের চাদর হিসেবেও এগুলো বেশ ভালে ।' 

এবং অশোঁকাকে চমকে দিয়ে, অতক্িতে, ওরই ভিতব থেকে একটি চাদর 
তার গাসে জড়িয়ে দ্রিয়ে অমূল্যধন হাসতে লাগলেন : "দ্যাখো তো! কেমন হয়েছে 1 

তার সেই স্নেহোপহারটি অনেকদিন যন্ত্র ক'বে অশোকা রেখেছিলো । 

শিলঙের স্টভিষ্ৌতে-গরিয়ে-তোলা এক গ্রুপ-ফোটো গ্রা্ তা দেখে আজও 
মনে হয়, এইতো! সেদিন এসেছিলেন তিনি ' আর ফিরে গিয়ে, আমাদের লিখে- 
ছিলেন, “শিলং হইতে এখানে আসিয়া অত্যন্ত গরম বোধ হইতেছে এবং অন্বস্তি ও 
অনুভব করিতেছি । দশ দিনেই কি খানিকটা “পাহাডিয়া” হইয়া গিয়াছি ?' 

ত্বার এইটুকু আনন্দের কিছুক্ষণ সঙ্গী হতে পেরেছিলাম একদিন, তা ভেবে 
শর্বোধ হয়। ১৯৬৬ লালে, একদিন অধ্যাপক ঘতীব্্রমোহন ভট্টাচার্যের চিঠি- 
হাতে ভয়ে-ভয়ে তার কাঁছে যাই ছন্দ নিয়ে কাজ করবে বলে । তা, তিনি 
সেদিন সন্সেহে আমাকে গ্রহণ ন] করলে, সে-কাজ কখনো কি ক'রে উঠতে 
পারতাম! যতীন্্রমোহনের সঙ্গেহ তাগাদা আর অমূল্যধনের নিত্যপ্রেরণা 
হাড়? 

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে একটি কথা। ১৯৬৯ সালে আমার অসমীয়া ছন্দ- 
বিষয়ক একট লেখাস্ত্রে প্রবোধচন্্র লেনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয় । তিনি 


৬৮ 


অমূল্যধন ও শিলঙের ফিনগুলি 


জানতেন, আমি অযূল্যধনের অধীনে কাজ করছি। তবু প্রবোধচন্ত্র আমাকে 
খুবই স্মেহ করতেন । একবার উনি আম্নাকে শান্তিনিকেতনে ডেকে পাঠালেন । 
পুত্র নিয়ে গেস্টহাউনে গিয়ে উঠলাম । মনে আছে? খুব ভোরবেল। প্রবোধচন্দ্র 
স্বয়ং গেস্টহাউনে এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে মালপন্রসহ প্রায় জোর ক'রে 
আমাদের নিয়ে গেলেন তার বাড়িতে । যে দুদন তার ওখানে ছিলাম, প্রাক 
সবসময়ই ছন্দ-প্রসঙ্গে কতে৷ কথাই যে আমাকে বললেন ' অমৃল্যধন-সম্পর্কেও 
তার সশ্রন্ধ উক্তি আমাকে বিশ্মিত করেছে । পরেও কতোবার গেছি তার 
কাছে। কিন্তু কখনোই বাংল। ভাষাসাহিত্যের এই ছুই প্রধান ছান্দসিকের 
মতবিরোধের তিক্তবিরক্ত কোনে! মানস-প্রতিক্রিয়া_-না-প্রবোধচক্দ্র, না 
অমূল্যধন-_কারে। যধ্যেই তেমন উগ্ররূপে দেখিনি । 

একবার মাসিমাকে ( প্রবোধচন্ত্রের স্ত্রী) একান্তে পেয়ে জিজ্জেন করেছিলাম, 
“অমৃল্াধনের সঙ্গে প্রবৌধচন্দ্রের তো অনেকবারই দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, শাস্তি- 
নিকেতনেও আপনাদের বাড়িতে এসেছেন তিনি । তা, গুদের দেখ! হলে, ওর! 
ছন্দ নিয়ে তর্কবিতর্কে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠতেন নিশ্চয় ?' 

মাঁপিমা হাসলেন । বললেন, “গুদের পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার ধরন দেখে 
তো৷ আমার মনে হয়েছে--গুরা কতোকালের চেন। ছুই বন্ধু । ঘণ্টার পর ঘণ্ট। 
কথা ব'লে যাচ্ছেন । কেউ কম যান না। কিন্তৃ-” 

“কিন্ত ? আমি উদগ্রীব হয়ে উঠি। 

মুচকি হেসে মাসিমা বলেন, “কিন্তু ছন্দ-মম্পর্কে একটি কথাও ন1।+ 
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শোভনলাল মুখোপাধ্যায় 


কখনও কোন অলস মুহুর্তে মনের জানাল। নিজে থেকেই খুলে যায়। সেই খোল 
জানালায় তখন স্থতির পর স্মৃতির নানারঙা খোলামেল! মিছিল সারিবদ্ধভাবে 
চলতে থাকে । ভাত্র-আশ্বিনের মেঘ ও রোদের লুকোচুরি দেখতে দেখতে 
সপ্তরং রামধন্ুর মত তখন আন্মন। হয়ে যাই যেন । মানুষের মগজকে বলা হয় 
বিধাতার তৈরী সর্বশ্রেষ্ঠ কম্পিউটার । কিন্তু এহেন স্বয়ংক্রিয় যন্্ও বুবি-বা' ব্যর্থ 
হয় স্বতির পিঠে ম্বতির, মিছিলের পর মিছিলের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার ধারা- 
বিবরণীর আদ্দি-অন্ত সামলাতে । 

ইতালীয় সমাজতন্ত্রী রাজনীতিবিদ আসন্তনিও গ্রাম্স্চি ছুটি বিশ্বযুদ্ধের 
অন্তরবর্তীকালে খৈরতন্ত্রী মুসোলিনির ইম্পাতদুঢ নির্দেশে যখন রাজবন্দী ছিলেন, 
তখন তার লিখিত দ্দিনপঞ্জীর এক পাতায় মন্তব্য করেন-_ পরিস্থিতিই ঘটনাকে 
বিপ্লবমুখী করে তোলে । অন্য কোথাও গ্রাম্স্চির এই বক্তব্য পরীক্ষিত হয়েছিল 
কিন1--জানি না । এটুকু শুধু বলতে পারি যে অন্ততঃ আমাদের কারে! কারো 
ছাত্রজীবনে এক-একটা ঘটনা এমন-এমন পরিস্থিতি তৈরী করে দিচ্ছিল 
যখন তাবা পৃথক পৃথক হয়ে এবং সামগ্রিকভাবে একের পর এক আলোড়ন 
স্ট্টি করেছিল। এ আলোড়নগুলিকে যে-কোন অর্থেই বিপ্লবমুখী বলে ধরে 
নেওয়া] যায়। কেননা এ আলোড়নগুলির প্রতিফল কোন কোন বিপ্লবের 
প্রতিক্রিয়ার চেয়ে কম তীব্র বা কম ব্যাপক ছিল ন1। দক্ষিণ কলিকাতার 
আশুতোষ কলেজে ১৯৪৬ সালে “অর্থনীতি ও বাষ্রবিজ্ঞনের” বি. এ, অনার্স 
শ্রেণীতে ভন্তি হয়ে এ মহাবিগ্য।লয়ের ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্োর প্রখ্যাত 
অধ্যাপক অমৃল্যধন মুখোঁপীধায়ের মত অদ্ধিতীয় শিক্ষাগুরুর সান্লিধ্যলাভ আমার 
ও আমার যুগের অনেক ছাত্রের জীবনে এমনই একটি বৈপ্লবিক ঘটনা । 

এঁ সমগ্সটা ছিল অবিভক্ত বাংলার, তথা সর্বত!রতীয় রাজনৈতিক জীবনে 
বিশেষভাবে ঘটনাবহুল । সংশয়, শঙ্কা! ও সংঘাতের মধ্যে নানা উত্তেজনা পূর্ণ 
অবস্থার মধ্য দিয়ে কৈশোরের ছ্বারপ্রান্ত থেকে ষৌবনের আঙ্গিনায় আমর! কখন 
যে উপনীত হয়েছি, সে সম্বন্ধে ততটা চেতন হইনি তখনও | মে আমলের 
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ব্যক্তিগত আবেগ ও সংবেদনার বাইরে থেকে বর্তমানে সে সময়ের অবস্থার 
বিশ্লেষণ মহাকালের অনিবার্ধ ব্যব্ধানের জন্য বেশ খানিকট! নৈব্যক্তিক হয়ে 
২ওঠেই। 

১৯৪৬ সালে কলিকাতার (প্রসিডেন্দী কলেজের ছাত্রর্ূপে আই. এ- পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়ে এ কলেজেই “অর্থনীতি ও রাষ্্রবিজ্ঞানের্‌” বি. এ. অনার্স ক্লাসে সবে 
ভত্তি হয়েছি। জুন মাস নাগাদ ইংলগ্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও ব্রিটিশ 
শ্রমিক দলের নেতা আযা্টলি তার মন্ত্রিনভার তিনজন প্রবীণ সদশ্তকে ভারতের 
'স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটির স্ুমীমাংসার উদ্দেশ্টে ভারতে পাঠান । এর হলেন-_ 
স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্, ল পেখিক লরেন্স ও এ. ভি. আলেকজাণ্ডার । ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের রোমাঞ্চকর ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীর! জানেন কেন মন্ত্রি 
মিশনের প্রস্তাবগুপি ভারতের বিভিন্ন গণ্যমান্ত রাজনৈতিক নেতাগণ তখন 

সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন । কেউ-ব প্রস্তাবগুলিতে তাদের কাজ্কিত 
পাকিস্তানের দাবির সমর্থন পাননি, কেউ-বা প্রস্তাবগুলির মাঝে কৌশলে ও 
প্রচ্ছন্নভাবে পাকিস্তান গঠনের স্বীকৃতি খুঁজে পেলেন, অথবা কেউ প্রস্তাবগুলির 
'মধ্যে স্বাদের অখণ্ড ভারতের জন্য মহামূল্য কোন রক্ষা কবচ প্রদানের প্রতিশ্রতির 
অভাব বোধ করলেন । মেট কথা, একটা নিঃসীম শূন্ততা ও নিশ্ছিদ্র হতাশা 
স্বাইকে পেয়ে বসেছিল । গান্ধীজী পরের বছর পূর্ববঙ্গের নোয়াখাপদিতে তার 
অহিংপ পদধাত্রার আগে আমাদের কাছে বেলেঘাটা1 আশ্রমে খোলামেলাভাবে 
স্বীকার করেছিলেন যে, এই সময়ের হতাশ] যেন তার বিয়াল্লিশের “ভারত 
ছাড়ো” ড!ক দেবার পূর্বমুহূর্তের নৈরাশ্টকে ও ছাপিয়ে উঠেছিল। 

ছেচলিশের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে প্রেপিডেন্সী কলেজে বি. এ, ক্লাসে ভত্ি 
হলুম । ক্লাস শুরু হতে হতে আগস্টের মাঝামাঝি । কলিকাতায় তখন চাঁপা 
উত্তেজন।--কি হয় কি হয়। ১৬ই আগস্ট মুস্শিম্‌ লীগের সর্বপ্রধান নেতা 
জিন্ন! সাহেব কালকাতীয় ময়দানে অনুষ্ঠিত সভায় হুস্কার দিলেন : “লড়কে লেঙ্গে 
পাকিল্তান”। তিনি ভারতীয় মুলমানদের “প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ দিবস” (125০৫ 
£১০9690. 109) ) পালনের জন্থ আহ্বান জানালেন । ফলে মেদিন বিকেল 
থেকেই কলিকাতায় দেখা দিল কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা | তাগুব- 
লীল] ৫1৬ দিন পর্ধস্ত চলেছিল । কাবে। কারে] অভিযোগ-_বাংলার তৎকালীন 
সুখামন্ত্রী ও মুস্লিম্‌ লীগ নেতা স্থরাবদ্দী সাহেব যদি তখন শক্তহাতে। প্রশা* 
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সনকে ব্যবহার করতেন, তাহলে এই মর্মীস্তিক লোকক্ষয়, অর্থহানি ও চরম। 
অশান্তি দেখা দিত না। 

সমস্ত স্কুল কলেজ ছুটি হয়ে গেল। কবে আবার প্রেসিডেন্সী কলেজে ক্লাস, 
করতে যেতে পারব ভাবতে ভাবতে পুজোর ছুটি এসে গেল । কিন্তু প্রেসিডেন্দী- 
কজেজে আর যাওয়া হল ন]। ছুটির মধ্যেই লক্ষীপূজোর রাতে নোয়াখালিতে 
সান্প্রদীয়িক দাঙ্গ প্রবল আকারে দেখ! দ্িল। প্রেসিডেন্গসী কলেজে আমাদের 
সহপাঠীদের অনেকেই এ কলেজের পাশ্ববর্তী উত্তেজনা প্রবণ এলাকাকে পার- 
মাণবিক তেজস্ক্রিয় এলাকার মতই ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন । কেউ কেউ বদলী 
ভত্তির আবেদন নিয়ে চলে এলো সেন্ট জেভিয়ার্সগ কলেজে । আমার মত কেউ 
কেউ পুজোর ছুটির পর দুশ্চারদিন প্রেসিডেন্সীতে “ক্লাস ক্লাস” খেলার পালা শেষ: 
করে প্রেসিডেম্মী ছেড়ে বাড়ির কাছাকাছি চলে এলুম-_-আশুতোষ কলেজে । 

তখন আশুতোষ কলেজে বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপকগণ প্রত্যেকেই স্বীয় 
মহিমায় বিভূষিত ও অশেষ বৈদগ্যবৈভবের কাণগ্ডারী ছিলেন । ধার] স্বনামধন্য 
আচার্য, তার] হলেন-_ইংরাজী বিভাগে সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন- 
মুখোপাধ্যায় অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ফণিভূষণ মুখোপাধায় ; বাংলা বিভাগে 
অমিয়ব্তন মুখোপাধ্যায় ; অর্থনীতি ও ব্রা্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ সেন, 
অল্লান দত্ত এবং মণি সান্যাল । অবশ্যই অন্যান্ত অধ্যাপকগণেরও গুণাবলী শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্বরণ করে এ কথা বলছি । দেখা যেত আশুতোষ কলেজের তখনকার 
বরেণ্য অধাপকর্দের মধ্যে “মুখোপাধ্যায়দেরই যেন একাধিপত্য ছিল। 
অতুলনীয় প্রজ্ঞা! ও বাগ্সিতার অধিকারী অমিয়রতনের অকালমৃত্যু বাংলা ভাষ! 
ও সাহিত্যের চর্চার ক্ষেত্রে বিরাট একটা ক্ষতি বলে মনে করি । সত্যেনবাবু পরে 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাচার্ষ হিসাবে উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেন । 
সোমেশ্বরবাবু ছিলেন উপাধাক্ষ, উপরস্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচিত 
কাউন্সিলার । তাই ব্যস্ততার দরুন ক্লাস কম নিলেও তিনি আমাদের আবিষ্ট- 
করে রাখতেন । শেক্স্পীয়বের নাটকগুলি আগ্যস্ত তার কণস্থ ছিল। উদ্দারপন্থী 
অল্লান দত্ত শুধু অর্থনীতিবিদ্‌ ও প্রাক্তন উপাচার্ধদপে আজ স্বীকৃত নন--তীক্ষু, 
যুক্কিনিষ্ঠ বক্ত1 হিসাবেও তিনি সম্মানিত। মানবধর্মী সমস্ত ক্ষেত্রেই তীর স্থভাষ 
প্রবন্ধগুলির আবেদন চিরস্তন। অনর্গল হুশ্রাব্য ইংরাজী বক্তৃতা মোহিনীবাবুকে 
নীরস প্রবন্ধের ও গুরগল্ভীর বাইবেল ক্লানেও বিশিষ্ট করে রাখত। ফশিবাবু. 
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নমিন্টন্‌ ও ড্রাইডেন্‌ পড়াতেন । ঞ্রপদী কাব্যসাহিত্যে তার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি 
ছিল স্থবিদিত। 
কিন্ত এহেন মাস্টারমশাইদের কথা এভাবে স্থতিপটে তুলে ধরতে গিয়ে 
একট কথা কিন্তু বার বার মনে পড়ে--এদের মধ্যে অমুল্যধন মুখোপাধ্যায়ের 
'ছবিটি যেন চিরভাম্বর হয়ে থাকবে। এর অনেকগুলি কারণ আছে। একটি 
প্রধান কারণ হল-_-তিনি একাধারে ইংরাজী ও বাংল] উভয় ভা। ও সাহিত্যের 
ক্ষেত্রেই মৌলিক ধ্যানধারণার জন্য যশস্বী ছিলেন । তাঁকে ও অধ্যাপক প্রবোধ- 
চন্দ্র সেনকে বাংল! ছন্দের গবেষণাক্ষেত্রে পথিকৃৎ বলা হয়। তার স্ববিখ্যাত 
“বাংল। ছন্দের মূলস্থত্র” বইটির জন্য তিনি “কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নোবেল 
পুরস্কার” প্রেমটাদ রায়ষাদ গবেষণাবৃত্তি লাভ করেন । অধ্যাপক মুখোপাধ্যাস্থ 
আমাদের রোমার্টিক যুগের ইংরাজী কাব্য পড়াতেন-কোল্রিজ্‌, ওয়ার্ডস্- 
ওয়ার্থ, শেলী, কীট্স্‌, বায়রন, ব্রাউনিং ও টেনিসনের কাব্য। প্রত্যেকটি 
ইংরাজী কবিতার ছন্দ ও অলঙ্কার ব্যাখ্যা করে তিনি পাশাপাশি বাংল, এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কৃত কাব্যের ছন্দ ও অলঙ্কারের মধ্যে সাদৃশ্ঠঃ বৈসাদৃশ্যের 
ৃষটান্তের পর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে আমাদের মোহিত করে রাখতেন । মনে হয়-- 
বর্তমান যুগে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপকগণ অনেকেই কাব্যসাহিতোর 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবির মেজাজ, কোক, “ইজম্” প্রভৃতি বিশ্লেষণ করতে 
ব্যতিব্যস্ত। অমুল্যধনের কাবাসাহিত্যিক বিশ্লেষণে এ গুণগুলি ত ছিলই, উপরন্ধ 
ছিল ইংরাজী কৰিতার বা গানের আঙ্গিক বা উপাঙ্গিক ব্যাখ্যা, কাব্যের 
'অবস্নবের পরিচিতি উদ্ঘাটন । 
আজকাল পশ্চিমবঙ্গে শেলী, কীঁট্স্‌, ওয়ার্ডস ওয়ার্থ- প্রমুখ কবিদের লেখ! ন| 
স্পড়েই, এমনকি তাঁদের নাম না শুনেই যে কেউ বি. এ. পাস করতে পারেন । 
'“কম্পান্সারি আযাডিশানাল্‌” (আঁবস্তিক এঁচ্ছিক ) নামক সোনার পাঁথরবাঁটিতে 
কাঠালের আমসত্বরূপে তাদের কাঁছে ইংরাজী বা বাংল। ভাষা! ও সাহিতা পরিবেশন 
করা হয়। ইংরাজী ও বাংল সাহিত্য শিক্ষাক্ষেত্রে এ নীতি পরিবর্তনের জন্ত 
কবে ঘে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শুভবুদ্ধি হবে, অথবা আদৌ হবে কিনা, জানি ন|। 
কেননা সরকার জোর দিচ্ছেন ছাত্রস্বাত্রীদের কাজ-চালানে! ইংরাজী ভাষ শিক্ষার 
(50110010791 1281891) ) ওপর । এই শোচনীয় পরিস্থিতির ফলে ছাত্রছাত্রীর! 
খন সাহিতোর শ্র্ণদঘধারের সন্ধান পায় না, ভাষার খিড়কি দরজায় কেবল্গ 
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ধাক্কা মাবে। 

প্রেসিডেন্সা কলেজে অধ্যাপক শ্্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সোমনাথ মৈত্র, 
স্থবোৌধচন্দ্র সেনগুপ্ত, তারকনাথ সেন প্রভৃতির মত অমূলযধনবাবুও্ প্রেসিডেন্পীর 
ইংরাজী বিভাগেরও প্রচণ্ড খ্যাতিমান, কৃতবিদ্ ছাত্র ছিলেন । তাই ইংরাজী ও. 
বাংল৷ উভয় ভাষা পঠনপাঠনের ভিত্তিরপে অভিজাত, রোমান্টিক, উদারপম্থী, 
মানবধর্মী এতিহাধারা একই মঙ্গলস্ত্রে তাঁদের গ্রথিত করে রেখেছিল । তার 
সন্ধান করতে ও তার স্পর্শ পেতে ইংরাজী পাঁস্‌ ক্লাসের ছাত্র হলেও আমাদের 
কোনও অন্তবিধাই হত ন1। অমৃল্যধন আমাদের শুধু ইংরাজী ভাষ ও সাহিত্যই 
শেখাননি, তিনি আমাদের প্রত্যেকের সমগ্র মানসিকতা, সমগ্র চরিত্রকে গড়ে 
পিটে সুদক্ষ কারিগরের মতই এক-একটি ছাচে ঢেলে দিয়েছিলেন । আমরা 
অমূল্যাধনকে এভাবেই পেয়েছিলুম, শুধু শিক্ষকরূপে নয়, শিক্ষাগুকরূপেও | 
ধার ভারতীয় সনাতন গুরুবাদী পঠনপাঠনপন্ধতিকে এতিহ্ৃক্রিষ্ট, রক্ষণশীল, 
ওপর-থেকে-চাপিয়ে-দেওয়া একটা বোঝা বলে সমালোচন1 করেন, তাদের' 
বিরুদ্ধে আমার যুক্তি একটাই । তা হল এই যে, চিরাচরিত, চিরায়ত এই 
পদ্ধতিই স্মতির আধারে আশ্রিত গুরুমুখী বিদ্যার্ূপে এদেশে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে 
যুগ যুগ ধরে এক-একট। ধার! স্থষ্টি করেছে, মহামূল্যবান্‌ এঁতিহ্ের শ্রোত রেখে 
গেছে। বঙ্গদেশে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য পঠনপাঠনের ক্ষেত্রেও প্রাচ্য ও- 
পাশ্চাত্য শিক্ষকদের পথ অনুসরণ করেই প্রফুল্লচন্ত্র-শ্রীক্মার-স্থনীতিকুমার-সোম- 
নাখ-ন্থবোধচন্দ্র-অমূল্যধন-তারকনাথ এই এতিহ্য গড়ে দিয়ে গেছেন । আমি: 
ইংবাজীর অধ্যাপক নই। কিন্তু অমূল্যধন অনার্স ও পাসের মিলিত ক্লাসটিতে' 
আমাদের সেই পারমিত এঁতিহ্ের পন্রমাত্্ীয় করে তুলতে পেরেছিলেন, ইংরাজী: 
ভাষা ও সাহিত্যের অমৃতশ্বাদের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করে দিয়ে আমাদের 
মনকে একট] উদার, উন্মুক্ত মানবিক মূলাবোধে ইশিত করে দিতে চেয়েছিলেন । 
সেই শিক্ষাগুরুর প্রতি সতত প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানিয়ে যাবো সরৃতজ্ঞচিত্তে । 

অমূল্যধনবাবুর সবচেয়ে বড় স্থবিধ। হয়েছিল দু*দিক থেকে । প্রথমতঃ,*তিনি 
আমাদের পড়াতে এলেন রোমান্টিক যুগের ইংরাজী কাব্য। দ্বিতীয়তঃ তিনি 
অনার্স ও পাঁসের সংযুক্ত তার ক্লাসটিতে পেয়েছিলেন আমাদের মতন কিছু: 
কৌতুহলী ছাত্র, যারা ইংরাজী অনার্সের ছাত্র না হলেও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের' 
পাঠনকৌশলে, দরদে ও আস্তরিকতায় ইংরাজী সাহিতোব প্রতি গভীর ভাল- 


শিক্ষার অমূলাধন 


বাসার বন্ধনে আবন্ধ হয়ে পড়েছিল । কল্পনাপ্রবণ, সংজ্দনশীল যুবকদের রোমা" 
স্টিক কবিতার বসাম্বাদনে আকৃষ্ট করার তার নিজন্ব কৌশল অমৃল্যধন কিভাবে 
কাজে লাগাঁতেন, তীর প্রথম কয়েকটা ক্লাস করার পরই তা বোঝা গেল। 
আসলে স্যার প্লাসে একটা দাকণ পরিবেশ, একট £0:281700 81110811161৩ 
তৈরী করতেন, ঠিক প্রেদিডেন্দীতে সোশ্রনাঁথ মৈত্র ঘা করতেন । অনেক দৃষ্টান্ত 
মনে পড়ছে । কিছু কিছু বলছি। 

কোল্রিজের “ক্রিস্টাবেল” পড়াবার পর কবি কেন এই কবিতাটি অসমাঞ্ত 
রাখলেন, তা নিয়ে অমৃলাধন তার বক্তবা জানালেন । কিন্ত এখানেই তিনি 
থামেননি । কবিতাটি কিভাবে কোল্রিজীয় ঢঙে শেষ করা যেত, তার একট 
আভাস তিনি দ্বিলেন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রসিদ্ধ *টিন্টার্ন আাবি* কবিতাটির 
প্রথম পর্ভিতে “5155 56215 119৩ 798956৫” আবৃত্তি করেই স্তার মিনিট- 
খানেক নিস্ত রইলেন । কারণ, কবির স্বগতোক্তি অনুযায়ী এ পাচটি মনোরস্ন 
গ্রীষ্মকাল পাঁচ-পাচটি দীর্ঘ শীতকালের মো কবিকে কি এক প্রচণ্ড অস্বস্তি ও 
অস্থিরতার মধ্যে ফেলেছিল--এই অভিব্যক্তিই স্যার তার মিনিটখানেকের 
স্তবৃতার মধো প্রতীকিত করে দিলেন । ব্রাউনিং-এর 47105 1990 1২106 
198০/)67” কবিতায় প্রেমিক-প্রেমিকা সম্পর্কের মধ্যে যে নিদ্দাকণ আতি ও 
সংবেদন] ফুটে উঠেছে, “কে জানে, হয়ত কালই জগৎ বিলীয্পমান হতে চলেছে”, 
--এজাতীয় উক্তির মধ্যে যে ঘরদিয়া, মরমিয়া মনের আকৃতি প্রকাশিত, ড। 
বুঝে নিতে “কান অন্বিধা হয়নি । “7২৪৮1 961. 6218” কবিতায় ব্রাউনিং- 
এর যে প্রত্যয়ী দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত, ০০ তা আমাদের ভালভাবেই 
বোঝালেন। 

05 0০0 18170729155 এবং 40150822. 010” এই ছুটি “০৫০” বা 
গীতিকবিতায় পুপদী ও ইন্ড্রিয়বারদী মননশীলতার প্রতি কীট্‌্সের পক্ষপাতিত্ব 
কতটা স্পষ্ট, অমূল্যধন তা আমাদের কাছে ক্লাসিকাল, হেলেনীয় যুগের টুকৃরে! 
টুকরো ছবি দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন । নাইটিজেল পাখীর গান শুনতে শুনতে কল্পনা- 
বিলাসী, অতীতাশ্রয়ী কবির ভাবজগতে প্রবেশ এবং কবিতার শেষে রূঢ়, বন্তর- 
কঠিন বাস্তব্গতে কাতর, ব্যথিত কবির প্রত্যাবর্তনের মধ্যে যে পটপরিবর্তন 
ঘটল, স্থরদিক অমূল্যন্ুলের সহান্গভূতিপ্রবণ বিশ্লেষণ আমাদের ,কাছে তাকে 
একই কবির পরম্পরবিরোধী, অথচ ,পরম্পরবিধৃত ছুটি সচেতনারই স্বাভাবিক 


রঃ 


স্মতি-স্উি-লাধনা 


সা্গগ্রিক বূপায়পণ হিলাবেঞ্প্রতিবিশ্থিত করল । 

শিক্ষাব্রতী অমুল্যধন টিউটোরিয়াল ক্লাসগুলিতেও বিচ্যার্থাদের কাছে সহজেই 
একাস্ত আপনজন হয়ে উঠতেন। প্রেসিডেল্সীতে শ্রদ্ধেয় অধাপক শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় বা স্ববোধ মেনগুপ্ত বা তারক সেন বাঁ কবি-অধাঁপক বিঞু দে 
ভাবার্থলিধন, প্রবন্ধরচন! ব1] ভাব-সংক্ষেপের প্লাসে শিক্ষার্থীদের ভুলভ্রাস্তিগুলি 
দাগ দিয়ে দিতেন, বেশ গাভীর্বের সঙ্গে ছাত্রদের খাতাগুলি ফেরত দিতেন । 
রাশভারি মাস্টারমশীইদের কাছ থেকে যেন ছাত্রদ্দের একটু দুরত্ব থেকে যেত। 
অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় কিন্তু বেশ হাসিখুশী থাকতেন । আমাদের ভুল- 
ভ্রান্তি নিয়ে এমনভাবে মজা করতেন যে আমরাও নিজেদ্দের অজ্ঞতা ও 
নির্কৃদ্ধিতার কথা ভেবে সবার সঙ্গে হাসিঠাট্টায় যোগ দিতুম। অমূল্যধনবাবু এই 
টিউটোরিয়াল ক্লাসগুলিতে শুধু আমাদের খাতায় দাগ মেরে দিয়েই ক্ষাস্ত হতেন 
না,তিনি আমাদের লেখা শব্দ বা বাক্যাংশগুলির ব্যাকরণগত বা বানানগত ভুল 
কেটে দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ লিখনভঙ্গগ বা লিখনশৈলী ও লেখার 
শান অন্থযায়ী ভুলগুলি সংশোধন করে দিতেন । অধ্যাপক সাঁধনকুমার ঘোষের 
ধোপদ্বরত্ত 50101501০85 ইংরাজী বাঁক্যবিন্যাসের তুলন। ছিল না। কিন্তু তা 
ছিল গুটিকয় বিশিষ্ট লেখক-অধ্যাপক, ছাত্রবোদ্ধাদের জন্যই ৷ আমাদের সময়ে 
প্রচারিত অধাপক বায় ও মুখাজীর ইংরাজী পাঠা নেটবইগুলি চমত্কার হলেও 
এইরকমনভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু অমূলাধনের দ্বারা সংশোধিত নিজেরই 
খাতায় যখন নিজের ভূল সংশোধিত আকারে পড়তে হত, তখন মনে হত আমার 
বক্তব্য আমারই মানের উপযোগী শুদ্ধ আকারে কি অপূর্বভাবে পুনঃপ্রকীশিত 
হয়েছে! এ যেন আমারই নতুন একটা আখ্রপ্রকীশ | এঙাবেই ার আমাদের 
নিজ নিজ রচনাশৈলী, শব্দচয়ন ও বাগ্বিস্তাসের ওপর যথেইভাবে আস্থাবান্‌ 
করে তুলতেন, আমরা যেন আমাদের আত্মপরিচয় নতুন করে দিতে শিখতুম, 
নিজের কাছে নিজেকে নতুনভাবে চিনতে শিখতুম । “ভাল করে লিখবে”, “ভাল 
কষে শিখবে” আদর্শ শিক্ষক অমুল্যধনের এই মৃছু অনুজ্ঞা, এই স্িপ্ধ উপদেশ 
মহান্‌ শিক্ষার্ডকণর মহীয়ান্‌ হট্টষস্ত্রের মতই ছাত্রদের মনোবল বাড়িয়ে দিত। 

সবশেষে বলি অনুবাদক অমৃল্যধনের কথা। ছাত্রজীবনে আমি ইংরাঁজীতে 
বহু কবিতা লিখেছি । কবিতীগুলি আগ্ততোষ কলেজ পত্রিকা, প্রেপিভেঙ্দী 
কলেজ পত্রিকা, “একতা” ( কলিকাতা বিশ্ববিষ্থালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মুখপত্র ) 


€৩৬ 


শিক্ষার অমৃল্যধন 


প্রভৃতি পত্রিকায়, প্রকাশিত হয়ে সেগুলি বহু রলিকঃ জ্ঞানী-গুণী বাক্তিদের 
প্রচুর প্রশংসা! অর্জন করেছিল । হয়ত দেই কারণেই অমৃল্যধন তীর এই ছাত্র- 
টিকে অবসর সময়ে ইংরাজী থেকে অনুদিত তার কিছু কিছু কাব্যানবাদ শুনিয়ে 
আনন্দ পেতেন । পৌভাগ্যক্রমে অযূল্যধনবাবুর পুত্র, আমার কৃতী প্রাক্তন ছাত্র 
ও প্রাক্তন সহকর্মী, অধুনা কলিকাত] বিশ্ববিষ্ঠালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কৃতী 
অধ্যাপক ডক্টর অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের সহৃদয় সহযোগিতায় সেই কবিতা- 
গুলির মধা থেকে তিনটি বিশ্ববিখ্যাত ইংরাঁজী কবিতার বাংল কাব্যান্ঘবাদ 
এযুগের পাঠকপাঠিকাদের উপহার দিতে পেরে গুকুরুত্য সম্পাদনের পরম 
পরিতৃপ্তি অনুভব করছি । এ তিনটি কবিতা হল-_মিল্টনের “0%। চ19 81110- 
1659” এবং ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের [8059 €007179560. 0০0]। ড/০5022107516] 
1109৩” ও ”[0 079 7029159” । প্রথম ছুটি কবিতা সনেট (9900261) বা 
চতুর্দশপদী কবিতা | 

অনূদিত প্রথম কবিতাছুটিতে মিস্টনীয় ব1 পেস্রাীয় পঞ্চমাত্রিক ছন্দ 
(1910610 76109100605 ) সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । আট ও ছয় পওক্ির 
স্তবকে (০9০69৮62076 59966) ৪৮০৪০৫৫০ 61666 অথব] ৪9৮৪৪0৪ 
০৫০৫০ এই অস্ত্যমিলের সাহায্যে ঘটি কবিতা দুটি স্তবকে সুন্দরভাবে বিভক্ত । 
প0 €)5 709155” কবিতার অঙ্ুবাদে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সহজ, সরল, অরুত্রি্ 
নিসর্গপ্রীতি বাণীরূপ লাভ করেছে । ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের এমন হুন্দর লিরিকীয়, 
অর্থাৎ গীতিধর্মী ব্যগ্তন! সার্থকভাবে অন্থবাদেও ন্প্রকাশিত | তুষারধবল্‌,ডেইজী 
ফুলটি বিলিতী বস্ত হলেও তার প্রতি আমাদেরও ভালবাস চিরদিনের মত জেগে 
থাকে বৈকি । আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন যদ্দি বলি এজন্য এক্ষেত্রে কবি ও 
ক্অন্ুবারক উভয়েনই কৃতিত্ব সমান সমান । 


01017 7116010 : 4001) 7715 73111701659” 


বিশাল আধার বিশ্বে নিভিল আলোক 

জীবনের অর্পথে, ভাবি যবে মনে, 

ব্যর্থ হল নিধি মোর, যারে সঙ্গোপনে 

রক্ষিলে মানব শুধু লভে মৃত্যুলোক 

যদিও পরাণ মম নিয়ত আকুল | 


৫৭ 


স্বতি-হটি-সাধনা 


সেই নিধি দিয়া সেব! বিভুরে করিতে, 

হিসাব নিকাশ মম তাবে নিবেদিতে, 

পাছে লি তার কাছে গঞ্জন৷ বিপুল । 

“বঞ্চিয়া আলোক বিভু নিত্য সেব। চান ?” 
 স্ঢ প্রশ্ন শুনি ধৈর্ধায বুঝাল কহিয়া, 

“কর্ষে তার সেবা, নাহি চান প্রতিদান-_ 

রাজ্োশ্বর তিনি, তাঁর আদেশ বহিয় 

জলে স্থলে লক্ষ জনে করিছে প্রয়াণ, 

তার সেবা! কবে কেহ চির প্রতীক্ষিয়া।” 


৬/1111210 ভ/0109৬010) : 
«].1059 (001010950. [0101 ভ/ 59000105651 1109০” 


ধরণীতে নাহি কিছু হ্রন্দর এমন £ 
জড়-প্রাণ সেই জন যেব1 চলি যায় 
এ হেন মহান্‌ দৃশ্ত উপেক্ষি হেলাক় : 
এ নগরী অঙ্গে আজ করেছে ধারণ 
স্থবম। উষার ; নাহি কোন আবরণ 
নিঃস্তব্ধ মন্দির পোত প্রাসাদ চূড়ায় 
ঝলকিছে বাষু মাঝে নিধুম প্রভায়ঃ 
আকাশ প্রীন্তর সাথে নাহি ব্যবধান । 
কবেনিক কভু রুবি প্রথম আভায় 
অভিষেক এইভাঁবে গিরি উপবন ; 
হেন শাস্তি অনুভব করি নি আত্মায়। 
বহিছে তটিনী ধীরে যথা তার মন £ 
প্রতি গৃহ অচেতন গভীব নিদ্রা; 
ও বিরাট্‌ হৃদি আজ স্থযুষ্ডি-মগন । 


৫৮ 


শিক্ষাণ্ডরু অম্ল্যধনা 


৬৬211117) ৬৬ ০:০5০101 5 7০ 05 70519” 
৬ 
বয়স যখন অল্প ছিল লাগত ভাল যেতে 
পাহাড় থেকে পাহাড় 'পরে খুশীর ভরে মেতে, 
তৃপ্তি তখন ছিল না কো কিন্তু অধীর চিতে, 
চঞ্চলতায় পেতাম চরম স্থখ 3 
আনন্দ মোর স্ঙি করি আমিই এখন, ভাই, 
সব নদীতে তষ্জা আমার এমনি মেটে ভাই, 
হৃদয্স মাঝে নিসর্পেরই প্রেমের পরশ পাই 
যেমনি হেরি মধুর তব মুখ । 
২ 
তোমায় মালা কবে শিশির আপন শিরে ধরে 
কয়েক গাছ শুভ্র-বরণ বিরল কেশের "পরবে, 
বসস্তেরই মুল হাওয়ায় মেঘ চলে যাক সবে 
বৌন্রে ভোমার লাগবে ভাল বলে 
নিদাঘ খতুর প্রাস্তরেতে তোমার দখল জানি, 
হেমন্ত- যার অস্তবরেতে বাজে দুখের বাণী 
হয় সে খুসী দেখে তোমার রাঙা আনন খানি, 
সিনান যখন কর বুষ্টি জলে। 
চপ 
সবাই শ্লিলে নেচে নেচে কীর্তনিয়ার মত 
মাঠের মাঝে পথিকেরে জানাও ্থম্বাগত 
তোমায় দেখে আনন্দেতে ভরে তাহাব চিত 
কিন্ত মনে পাও না মোটে ভয়, 
অবহেলায় ফোটে না কো মনে হখের রেখা ; 
দূর বিদেশের একটি কোণে যখন চলি একা 
কুখম্বতির মত তুমি দাও ঘে মোদের দেখা: 
তাঁবুই অভাব যখন বড় হয় ॥ 


৫০ 


-স্মভি-ডি-সাধনা। 


১] 
ক্কুটুক উঠে চাপা কলি গোপন তাহার নীড়ে 
পাগল হয়ে মলয় হাওয়া বুক ভাবে ঘিরে 
'গরবিনী গোলাপ পকুক সুক্তামাল1 শিরে 
বৃষ্টি ধোওয়! শিশির ভেজ!1 চুলে ? 
-নাইক তোমার মনে মোটেই কোনও অভিমান, 
সবার কাছে তবু তুমি পাঁও ত বনু মান 
কবির কাছে তোমার আদর নাই কে! পরিমাণ 
অনেক কারণ আছেঃ তাহার মূলে । 
ঁ 
বুষ্টিধারার ভয়ে যদি গিরিগুহাস্ম ধাই 
টৈেশাখেরি উজল দিনে আকাশ তলে, ভাই 
বৌন্রতাপে বন্দী হয়ে বিরাম ঘদ্দি চাই 
অশ্থথেরি লবুজপত্র তলে, 
ক্লান্ত হয়ে দিনের শেষে অবসাদের ভরে 
চতুর্দিকে তাকাই যখন, বন্ধু, চোখে পড়ে 
সুখটি তোমার বুকের কাছে। যায় যে দূরে সরে 
মনের বিষাদ তোমার পরশ ফলে । 


বাউল। ছন্দের আলোচনায় অমূল্যধন 
তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাঙল। ছন্দের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার হুত্রপাত অমূলাধন মুখোপাধ্যায়ের” 
'বাঙল! ছন্দের মূলন্ুত্র” গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই । এ আলোচনার গুকুত্ব 
সম্বন্ধে অবহিত হতে হলে প্রথমেই বিজ্ঞাননিষ্ঠ আলোচনার প্রকৃতি স্শবন্ধে 
সচেতন হওয়া প্রয়োজন । তার মূল বৈশিষ্ট্য হল সংজ্ঞানিরূ্পণ এবং একক 
বিচার । সংজ্ঞানিবপণের তাৎপর্য : সর্বদা! একই অর্থে বিশিষ্ট কোন শব্দকে 
প্রয়োগ করা, আর একক নিরূপণের দ্বারা একটিমাত্র মানদণ্ড ব্যবহার করা। 
বাউল ছন্দের আলোচনায় বিভিন্ন তাত্বিক যেমন এক-একটি শব্দকে বিভিন্ন অর্থে 
বাবহার করেছেন, তেমনি ছন্দের পরিমাপ নির্ণয়ে মাত্রা) অক্ষর, স্বর, কলা, 
বাষ্টি, প্রভৃতি বিভিন্ন একক ব্যবহার করেছেন । বিভিন্ন ছান্দমিকের আলোচনায় 
“যতি” শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং চর্ণ ও পদ শব্খ-ছুটি অনেক- 
ক্ষেত্রে সমাথক হয়ে দাড়িয়েছে । ছন্দের বিভিন্ন রীতি অন্ুযাঁয়ী জাতিনির্ণয়েও” 
বিচিত্র নামকরণ জিজ্ঞান্থর কাছে বিভ্রান্তিকর হয়ে দীড়ায়। অযুল্যধন শব" 
পারচয়ে অর্থের নির্দিতা এবং এককবিচারে যুক্কিগ্রাহ অভিমত প্রকাশ করে 
বাঙলা ছন্দের আলোচনায় যাবতীয় বিভ্রান্তি দূর করেছেন। 

কিন্তু ছন্দবোধ এবং ছন্দ-জিজ্ঞাপা যে ছুই পৃথক বিষয় সে বিষয়ে অমূলাধন 
সচেতন ছিলেন । তিনি প্রশ্ধ তোলেন : “কেহ কি প্রথমে কোনও কবিতার 
জাতি নির্ণয় করিয়া, পরে তাহার ছন্দৌবিভাগ করেন, না, প্রথমে ছন্দোবিভাগ 
করিয়া পরে জাতি নির্ণয় করেন ?-**কার্ধতঃ সকলেই আগে ছন্দৌবিভাগ 
করিয়া পরে জাতি নির্ণয় করিয়া আমিতেছেন। স্থতরাং ছন্দোবিভাগের স্থজ্- 
কি, তাহাই নির্ণীত হওয়া দরকার 1” ( বাংল! ছন্দের মুলন্ত্র, পৃ. ৯* ) 

ছন্দবোধ থেকেই ছন্দ-বিশ্লেষণে অগ্রপর হওয়া 'যাঁয়। “ছন্দের পরিচয়: 
কানে ; নিরক্ষর লোকেও ছন্দপতন ধরিতে পারে”--+অমূল্যধনের এ উক্তি থেকে 
বুঝতে পারি, সংজ্ঞা নিরূপণ বা একক-বিচার তত্ব-আলোচনার জন্যেই প্রয়োজন, 
ছন্দবোধের জন্য প্রয়োজন শ্রুতির সংস্কার । ছন্দবোধ আগে, তারপর ছন্দ- 
বিশ্লেষণ । ছন্দতত্ব আলোচনায় এ কথাটি সর্বাগ্রে মনে রাখা উচিত। অমূল্যধন 
তাই ছন্দবোধ থেফেঁ ছন্দ-বিজ্ঞানে পৌছেছেন। শ্রুতি থেকে পৌচছেছেন শব্ধ” 


৬১ 


শ্মতি-হষ্টি-সাধন] 
উচ্চারণের নিয়মে এবং অনিয়মে | 

স্পইভাবেই হোক আর অন্থলাঁন হয়েই থাঁক, যে-কোন শিল্পের ক্গ্টিই তার 
নিজস্ব নিয়ম মেনে চলে । কবিতার ছন্দ ৪ তাই নিয়মানগ, কবি তার রচনার মধ্যে 
এই নিয়ম মেনে চলেন বলেই পাঠক বা শ্রেতার ছন্দবোধ তৃপ্ত হয়। ছন্দবোধ 
আর কিছুই নয়--কবি-অনুচ্থত নিয়মকে সচেতনভাবে অথবা অচেতনভাবে 
অনুভব করা । অমুঙ্যবন তাই ছন্দ-বিশ্লেষণে ছন্দবোধের ওপর সর্বাধিক গুরুত্্‌ 
আরোপ করেছেন এবং বলেছেন, অক্ষরের হঙ্গ-দীর্ঘ উচ্চারণ-ভেদের ওপর 
বাঙলা ভাষায় ছন্দবোধ নির্তর করে না, বাগ্যন্ত্রের সামর্থা অন্থুপারে এক কেৌঁকে 
উচ্চারিত শবগুচ্ছের ধ্বনিঝঙ্কার থেকেই ছন্দবোধ জাগে | “এই কঝৌঁকের মাত্রাই 
বাংলায় ছন্দৌোবিভাগের এক্যের লক্ষণ এবং পরিমিত কালাস্তরে বাঁগ্যস্ত্রে নূতন 
কৰিয়। শক্তির সঞ্চারই বাংলার ছন্দোবিভাগের কুজ্র ।৮--বলেছেন অমৃল্যবন | 

তাই উচ্চারণের ঝোঁক থেকে যে বিভাগগুলি তৈরী হয়, “পরিমিতমাত্রার 
( সেই) ছন্দোবিভাগগুলিকে উপকরণরূপে ব্যবহার করার উপরই “ছন্দবোধ' 
নির্ভর করে। ছন্দের এক-একটি বিভাগের শব্দ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে 
তদন্সারেই ছন্দোরচন। হয় ।” অমৃল্যধনের এই উক্তি থেকেই আমরা ত্বার অন্ত 
একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য অচ্ধাবন করতে পারি। তিনি বলেন, বাঙলাভাষায় 
ছন্দবৌধে উচ্চারণের ঝৌঁকই প্রধান বলে এক (ৌকে উচ্চারিত শব্দসমষ্টিকেই 
ছন্দবিষ্লেষণে প্রাধান্য দিতে হবে» অক্ষরসমষ্্রকে নয়। একটি ছন্দোবিভাঁগকে 
(তিনি বলেছেন পর্ব ; এবং পবলম্মিতির হিলাঁবে যে কাল পরিমাণে স্থির হয় তার 
একককে তিশি বলেছেন মাত্রা । একই অক্ষর উচ্চারণভেদদে একমাত্রিক অথবা 
ব্মাত্রিক হতে পারে বলে অফরের হিসাব থেকে তিনি পর্ব-সম্মিতির হিসাব 
কষেননি । উচ্চারণের সম্পূর্ণ ঝোক কখনও শব্দের মাঝখানে শেষ হয় না, 
তাই পর্বে গোটা বা অভঙ্গ শব্দ ( বা শব্াবলী ) পাওয়া যায়। ছন্দম্পন্দন 
পর্বস্থিত শব্দগুলির বিশেষ বিশ্যা থেকে আমে, অক্ষরের বৈশিষ্ট্য খেকে আসে 
না। “বাঙলা ছন্দের বিশিষ্ট নিয়মানুলারে পর্বাঙ্গগুলি না সাজাইলে ছন্দঃ£পতন 
অবশ্যন্তাবী |” 

পর্বের মধ্যে পর্বাঙ্গ-বিন্তাসের আদর্শ কিঃ তা অমৃলাধন তাঁর গবেষণাগ্রস্থে 
গদ্যের ছন্দ' অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন । বলেছেন, “পদ্যে পর্বের অস্তভূক্ত 
পর্বাঙ্গগুলি হয় পরম্পর সমান হইবে, না-হয় তাহাদের মাত্রার ক্রম অঙ্জসারে 


৬ 


বাঙল। ছন্দের আলোচনায় অমুল্যধন 


তাহাদিগকে সাজাইতে হইবে ।” 

এইভাবে আমর] দেখি উচ্চারণের কোক থেকে এবং পর্বাঙ্গ-বিস্তাদের 
আদর্শ থেকেই বাঙলা কাব্যে আমাদের ছন্দবোধ চরিতার্থ হয়। অযূল্যধন তাই 
ছন্দ-বিঙ্লেষপে পবগঠন এবং পাঙ্গ-বিন্যালের গুরুত্‌ সর্বাধিক বলে মনে করেছেন: 
এবং তার উপলব্ধ তত্বের নাম দিয়েছেন “পব-পরাঙ্গবাদ' । পরবর্তীকালে বন 
অনীষী বাঙলা ছন্দের বৈচিত্র নিয়ে নানা পাপ্ডিতাপূর্ণ আলোচন1 করেছেন এবং 
তাতে বাঙল! ছন্দের প্রর্কৃতিরহস্য আরও উন্মোচিত হয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু 
ছন্দবোধ সম্বন্ধে যে কাঠামোঁটি অমৃল্যধন রচনা করে গেছেন তা আজও বাঙলা- 
ছন্দ-বিশ্লেষণে অভ্রাস্ত পথ-নির্দেশ । 


্‌ 


ছন্দবোধ এবং ছন্দম্পন্দনের পর যে প্রসঙ্গ বিশেষভাবে অমূলাধমের আলো- 
নায় গুরুত্বলাভ করেছে» তা হল বাঙল। ভাষায় বাক্যগঠনে দ্বিবিধ বিরতির 
কথা । ছন্দোবিভাগ প্রসঙ্গে তিনি পবধ* শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং তার 
একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞ! দিয়েছেন । বলেছেন £ “এক এক বারের কেোৌঁকে ক্লাস্তি- 
বোধ বা বিবামের আবশ্যকতার বোধ না হওয়] 'পর্যস্ত ঘতট1 উচ্চারণ করা যায়, 
তাহার নাম পর্ব ।” 

পর্ধাস্তিক যে বিরতি, তাকেই তিনি বলেছেন “যতি ॥ ঘিতি* শবটি অনেকে 
সাধারণভাবে বিরতি অর্থে কখনো কখনো ব্যবহার করায় বিপত্তির হষ্টি হয়েছে। 
“যতি” কথাটি পারিভাষিক বা একটিমাত্র অর্থে ব্যবহার করাই বিজ্ঞানসম্মত। 
সে ক্ষেত্রে যতি' অর্থে কেবল পবীস্তিক উচ্চারণ-বিরতিকেই বোঝায় । অমৃল্যধন 
“তি শব্দটি এই নির্দিষ্ট অর্থেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু চরণাস্তিক উচ্চারণ- 
বিরতি বাকামধ্যস্থ উচ্চারণ-বিরতি অপেক্ষা কিছুট1] দীর্ঘস্থায়ী বলে তাকে 
'পূর্ণযতি” আখ্যা দিয়ে সাধারণ “যতি'কে অর্ধযতি* বলেছেন । উল্লেখ না 
থাকলে যতি-অর্থে অর্ধধতিই বুঝতে হবে যা দিয়ে পর্ব-দৈধ্য নির্দি হয়। 

বাকাগঠনে অর্থবোধজনিত যে বিরতি তাকেই বল। হয় “ছেদ । অর্থের 
পূর্ণতা যে বিবৃতিতে তা হল পূর্ণচ্ছেদ এবং এই পূর্ণচ্ছেদ দ্বাবা নির্দিষ্ট দৈর্ধযই 
হল চরণ। চরণ তাই কবিতার বৃহত্তর ছন্দৌবিভাগ এবং তা একাধিক পর্বে 
গঠিত। শ্বাসগ্রহণের প্রয়োজনেই এ বিরতি দেখা দেয় এবং নৃতন করে শ্থান- 
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শ্থতি-ক্ি-সাধন। 


গ্রহণের মধ্যে শ্বাসত্যাগ করার অবকাশে বাঁগ্যঙ্ত্রের ব)বহাবরে আমবা1 অর্থের 
পূর্ণতা দিতে চাই । তাই শব্দাবলী উচ্চারণে শ্বাস-বিভাগ ও অর্থ-বিভাগ একই 
বিষয়। শ্বাসবিরতিতে অর্থবিরতিও ঘটে । এই অর্থবিবতির সঙ্গে পূর্ণচ্ছেদের, 
স্কুলে জিহবারও উচ্চারণ -বিরতি ঘটে ; তাই পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি সাধারণত: সহ- 
অবস্থান করে। কবিতায় যেখানে অর্ধচ্ছেদ ও অর্ধথতি ( অর্থাৎ “যতি” ) একক্তে 
থাকে সেক্ষেত্রে অর্থবিভাগ এবং ছন্দোবিভাগ সমান হয়ে যায়। অর্ধচ্ছেদ দ্বার! 
খণ্ডিত বাক্যাংশকে পদ” বলা যাঁয়। পদ আর পর্ব তাই এক নয়। একটি হল 
অর্থবিভাগ, অপরটি ছন্দোবিভাগ | কিন্তু ্রিপদীজাতীয় ছন্দে পদ ও পর্ব একজ্রে 
মিশে থাকায় পদের খবারাই ছন্দোবিভাগ বুঝ1 যায়। উপচ্ছেদের অবস্থান থেকে 
এই যে ছন্দবোধ, অমূল্যধন বলেন, তা৷ অত্যন্ত একঘেয়ে এবং ম্পন্দনহীন । বলেন, 
“যে-কোন রকম ছন্দের গ্যোতনা-শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে এঁক্যের সহিত 
বৈচিত্র্যের সমাবেশ হওয়া অ1বশ্যক। অমিত্রাক্ষর ছন্দে যতির ছারা এঁক্য এবং 
ছেদের দ্বার! বৈচিত্র্য স্থচিত হয় । মধুস্থদনের ছন্দ যতি অনুসারে ও ছেদ অহ্থসারে 
ছুই প্রকার বিভিন্ন উপায়ে বিভক্ত হয়। এই দুইপ্রকার বিভাগের স্ত্র ধুপছায়! 
রঙের বন্ত্রথগ্ডের টানা ও পোড়েনের মত পরস্পরের সহিত বিজড়িত অথচ প্রতি- 
গামী হইয়া রলাহ্ছভূতির বিচিত্র বিলাস উৎপাদন করে ।” 

কবিতায় ছন্দোবিভাগ এবং অর্থবিভাগকে স্প্ই করে তোলার মধ্যেই 
মধুস্থদনের কাব্য-সৌন্দর্য অতি সহজেই ছান্দসিকের চোখে ধরা পড়েছে। 


৩ 


ছন্দ-আলোচনায় চন্দ-বোধ এবং উচ্চারণ-বিবৃতি বা যতিপাত সম্বন্ধে 
অবহিত হবার পর যতি-নিধণারিত ছন্দৌোবিভাগের দেধ্য পরিমাপের কথা৷ 
বলা যায় এবং তখনই একক-নিধধারণের প্রশ্ন আসে । এই একক-বিচারই বাঙল! 
ছন্দের আলোচনায় বিশেষ বিতকিত প্রসঙ্গ । এ থেকেই বাঙল৷ ছন্দে ত্রি- 
জাঁতিভেদের কথা আসে, অমূলাধন যাকে রীতি-ভেদ্দ বলে স্বীকার করেছেন, 
জাতিগত ভেদ বলে মানতে চাননি । তার কারণ হল, তিনি ছন্দ-পরিমাপে 
একটিমাত্র একক-ই স্বীকার করেছেন এবং তা হল "মাত্রা । তার মতেঃ 
স্বর বা অক্ষর--এদের পৃথক পরিচয় আছে, কিন্তু এরা “মান্রাগকেই ধারণ অথব। 
প্রকাশ করে, তাই “একক রূপে এদের পৃথক গুরুত্ব নেই। অক্ষর এবং স্বর 
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বাঙলা ছন্দের আলোচনায় অমৃল্যধন 


উভয়ের মধ্যে দিয়ে “মাত্রা'রই হিসাব নেওয়া হয়; পর্ব-দর্ঘের পরিমাপ 
মাত্রার পরিচয়েই দেওয়া হয়। বলা হয় এট পাঁচ-মান্রার পর্ব বা আাট- 
মাত্রার পর্ব ; বলি ন1, ছয় অক্ষরের পর্ব বা তিন স্বরের পর্ব। মাত্রার সংখ্য। 
দিয়েই পর্বের পরিমাপ, তাই বোঝ। যায় ঘে মাজ্রাই ছন্দোবিজ্ঞানের একক । 
কিন্ত অনেকসময় আমর] পয়ার-জাতীয় ছন্দে হরফ বা বর্ণ গণনা কৰে 
সংখ্যাসাম্যের হিসেব পাই এবং “হরফ' শব্দটিকে “অক্ষর”? অর্থে প্রয়োগ করে বলে 
থাকি চৌদ্দ অক্ষরের ছন্দ বা দশ অক্ষরের ছন্দ। সেইরকম “ম্বর* বা ধ্বনির 
সংখ্যা গুনে আমর] ছড়া-জাতীয় ছন্দে পব-সম্মিতির পরিচয় পাই বলে সেক্ষেত্রে 
স্বর'কেই একক বলে গণ্য করি । কিন্তু এ-সত্বেও সর্বক্ষেত্রেই যে মাজ্ঞার নিরিষ& 
হিপাবও বজায় থাকে তা অন্বীকার করা যায় না। অমূল্যধন তাই কেবলমাত্র 
মাত্রাকেই “একক+ বলে নির্দিষ্ট করেছেন এবং অক্ষর ও স্বর-ভেঙ্দে মাত্রার 
হিসাবের পার্থক্য দেখিয়ে ছন্দের বীতিতেদ ব্যাখ্যা করেছেন । একই “মাত্রা'র 
হিনাব সকল রীতিতে পাঁওয়। যায় বলে তিনি একে জাতি-তের্দ বলে মানতে 
চাননি । 

কথাটি বিশদ করতে হলে শব্ধ তিনটির নিদিষ্ট অর্থ ম্প্ কর! প্রয়োজন । 
ছ'্দশাস্ত্রে হরফ" বা “বর্ণ” এবং 'অক্ষর'শব্দ ছুটি এক নয়। অথচ অনেকেই অক্ষর 
কথ'ট হরফ অথে গ্রহণ করেন এখং মেজন্তে অক্ষর ও স্বর ছুই পৃথক বস্ত বপে 
মনে করেন । তখন স্বর অর্থে ধ্বনি, এবং অক্ষর অর্থে শুধুই ধবনির চিহ্ন বা বণ 
ঝেঝায়। সেক্ষেত্রে অক্ষর হল “হরফ যা ম্বরবজিত। সেখানে হসম্তবর্ণ আর অক্ষর 
একই বস্ত। সেক্ষেত্রে স্বরধ্বনি-বিবঞ্জিত বণই অক্ষর | সেইজন্যে কবি রবীন্দ্রনাথ 
এবং দ্িলীপকুমার প্রমুখ ছান্দসিকের ছন্দ-পরিমাপের একক হিসেবে অক্ষরের 
দাবা স্বীকার করেন না। ব্রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন--“আক্ষরিক ছন্দ বলে কোন 
পদার্থ বাঙলায় ব1 অন্য ভাষাতে নেই, অক্ষর ধ্বনির চিহ্নমাত্র”--তখন তিনি 
অক্ষরকে হরফ অর্থেই গ্রহণ করেন এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দিলীপক্মার 
তার “ছান্দমিকী'তে বলেন--অক্ষর বা হরফ কোন ছন্দের ভিত হতে পারে না। 
প্রবোধচন্দ্র সেন অক্ষরকে শ্বরধ্বনির প্রকাশক জেনেও পয়্ার-জাতীর় ছন্দে 
হরফকে, রবীন্দ্রনাপ্র ভাষায় “নিঃন্বর অক্ষর+কে এককের মর্ধাদ। দিয়েছেন। 

অমূল্যধন স্বরধবনি-যুক্ত “বর্ণ' বা “হরফ'কেই অক্ষর বলেছেন ; এবং তার 
মতে “ইহাতে একটি মাত্যস্বরের (্ম্ব বা দীর্ঘ) ধ্বনি থাকে । প্রত্যেক অক্ষরই 
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শ্বতি-ৃষ্টি-সাধন! 


তাই একম্বরিক এবং সে-হিসাবে “অক্ষর' ইংরাজী 5911916-এবু প্রাতিশক | 
স্বরহীন অক্ষর তাই সম্ভব নয়, হসম্ত বর্ণ তাই কোনমতেই অক্ষর নয়। এ-কথা 
স্মরণে রাখলেই আমর! শব্দের লিপিরূপ ও ধবনিরূপের প্রভেদ বুঝতে পারব । এ- 
প্রনঙ্ষে অমুল্যধন বলেন : “ছন্দ ধ্বনিগত ; ছন্দের বিচার চোখে নয়, কানে । 
সুতরাং শবের বানান বা লিখিত প্রতিলিপির নহে, উচ্চারিত ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়াই সমস্ত বিচার করিতে হইবে |” 
অর্থাৎ “রাখাল” বা “শরৎ? শব্দ ত্রি-আক্ষরিক নয়, ছি-আক্ষরিক | এখানে 
বর্ণ তিনটি হওয়ার জন্যে মাত্র! তিনটি নয়, ছুটি শব্ধেই শেষের অক্ষরটি যুগ্মধ্বনি 
বা হলস্ত অক্ষর এবং পদ্াস্তে তা সাধারণতঃ দ্বিমাত্রিক । তাই ছুটি অক্ষরে এখানে 
তিনটি মাত্রা । স্ববের হিসাবেও এখানে ছুটি ম্বর। 'মাত্রা' ছাড়া অন্য কোনও 
“এককে*ই এরা তিনের ওজন পেতে পারে ন!। শেষের হসস্তবর্ণটি কোনমতেই, 
কি নম্বরের দিক দিয়ে, কি মাত্রার দিক দিয়ে, একক হিসেবে গ্রাহ্া হতে পারে 
না। রাখাল+ ব। "শরৎ”-এ তিনটে অক্ষরের হিসেব কষ ছন্দো বিজ্ঞানসম্মত নয়। 
অক্ষর সবসময় একস্বরিক ; তাই অক্ষর থেকে স্বরের হিসেব সহজেই 
পাওয়া যাস কিন্তু হ্বরের কালপরিমাণের হিসেব তা থেকে মেলে না। অর্থাৎ 
অক্ষরের সংখা! থেকে ধ্বনির সংখ্যা পাই, কিন্তু ধ্বনির কালপরিমাণ বা মাত্রা- 
ংখ্যার হিলাঁব তা থেকে পাওয়া যায় না। হলস্ত অক্ষরের স্থানবিশেষে যুগ্মধ্বনি 
বা 01956 9511915 বিশ্লিষ্টভবে উচ্চারিত হয়ে দ্বিমান্রিক হতে পাবে। 
সেক্ষেত্রে অক্ষরের সংখ্যা অথবা স্বরের সংখ্য] থেকে মাত্রার হিসেব পাওয়া যায় 
না। “মাত্রাঁকে একক হিসেবে ধরলে যাবতীয় ছন্দে মাত্রানিরপণের নৈশিষ্ট্য 
অন্ুযায়ী পর্বে ম্াত্রা-সমকত্তের হিসেব পাওয়া যায়। স্বরকে যখন ধ্বনি-সংখ্য। 
হিসেবে ধর। যায় তখন সর্ধদাই স্বর একাক্ষরিক এবং একমাত্রিক | কিন্ত স্বর- 
ধ্বনিকে যখন কালগত পরিমাণের দিক থেকে মাপা যায়, তখন ম্বরধবনি 
একাক্ষরিক হলেও ক্ষেত্রবিশেষে দ্বিমাত্রিক হতে পারে । মাত্রা-ই তাই একক, স্বর 
বা অক্ষর নয়। অমৃল্যধন সেই এককের কী সংজ্ঞা দিয়েছেন তা বিচার করে 
আমরা সেই ক্ষেত্রবিশেষের পরিচম্ম নেব। 
অমৃলাধন বাঙল। ছন্দের আলোচনায় অক্ষর বা শ্বরকে এককবরপে গ্রহণ 
করনেনি। তিনি বলেন : “অক্ষর-সংখ্যা বাঙলা ছন্দের ভিতিস্থানীয় নয়, অথাৎ, 
সবরের সংখা) বা স্বরের কোন নির্দিষ্ট গুণের উপর বাঙল। ছন্দের প্রকৃতি 1 নভব 


১১০৬৪ 


বাঙলা ছন্দের আলোচনায় অমৃল্যধন 
করে না।” 

অর্থাৎ অক্ষর বা ম্বরের উচ্চারণগত ধ্বনির সংখ্যা থেকে নয়, কালপরিষাণ 
থেকেই তিনি একক স্থির করেছেন এবং সেই “একক'কে বলেছেন মাত্রা । তাই 
অক্ষর যখন ছিমাত্রিক তখনও তাঁতে স্বর একটিই । ধ্বনির ছ্বিমাত্রিকতা কখনও 
অক্ষর বা স্বরের দ্বিত্ব বোঝায় ন!। এ প্রঙ্গে অবশ্য শ্রহ্েয় অধ্যাপক তারাপদ 
ভট্টাচারধ মহাশয় কার গবেষণা-গ্রন্থে ভিন্নমত পৌষণ করেছেন । সে কথা আমরা 
পরে আলোচন। করে দেখব । 

আমরা আগেই দেখেছি, উচ্চারণের ঝৌক বা পর্ববিভাগই ছন্দবোধের মূল। 
পর্বদৈর্য্যের একট বিশেষ আদর্শ বক্ষা করার মধ্যেই ছন্দের বিশিষ্ট বূপ ধর] 
'শড়ে। পর্বদৈধ্যের পরিমাপ কালবিভাগই স্থচিত করে, কারণ “পরিমিত কালা- 
স্তরে কোন আদর্শ অনুসারে যতি পড়িবেই 1” এই কাঁলপরিষাণকে যে একক 
দিয়ে ভাগ কর। হয় তারই নাম মাত্রা । “বাংল! ছন্দের সমস্ত হিমীব চলে মাত্র 
অন্থসারে । মাত্রার মূল তাৎপর্য 08£90190) ব! কাঁলপরিমাণ। এক একটি অক্ষরের 
উচ্চারণে কি পরিমাঁণ সময় লাগে তদনুসারে মাত্রা স্থির কর] হয়।” 

“অক্ষরের উচ্চারণ অর্থে অমূল্যধন বলেছেন : “বাগ্যস্ত্রের স্বল্লতম প্রয়াসে যে 
ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাঁহাই অক্ষর |” তাই অক্ষরমাত্রেই একটি এবং কেবলমাত্র একটি 
স্বরেরই প্রকাশ | অক্ষর-সংখা1 এবং স্বর-সংখ্যা বা ধ্বনির সংখ্যা যে-কোন শবে 
সর্বদাই সমান | বাঁলায় “ঘা” এবং “যাস্‌ঃ ছুটি শববই একাক্ষরিক এবং লে-হিসেৰে 
একস্বরিক | কিন্ত মাত্রাবিচাঁবে, অর্থাৎ কালগত পরিমাণ বিচারে এই অক্ষর 
বা স্বর ক্ষেত্রবিশেষে একমাত্রিক অথব। দ্বিমাত্রিক হতে পারে । [ এখানে মনে 
বাখা প্রয়োজন যে এই এক, দুই-এর হিসাব ঠিক গাণিতিক যথাঁধথতায় কর! 
যায় না, কারণ, “ছন্দের মাত্রা নির্ণীত হয় চিত্তের অনুভূতিতে, বৈজ্ঞানিকের 
কালমানযন্ত্রে নহে ।” ] 

পরিমিত কালান্তরে উচ্চারণের কঝোৌঁকই ছন্দবোধের মুল এবং সেই কাল- 
পরিমাণের এককই “মাত্রা” | অক্ষর এবং ম্ববের একক রূপে বাবহার ছন্দোবিজ্ঞান- 
»ম্মত হয় না বলেই অমুলযধনের ধারণা । বাঙলা ছন্দ আলোচনায় কালবিভাগের 
গুরুত্ব স্বীকার কঝে এই যে নিদ্দিষ্ই একক স্থির করেছেন, অমূলাধনের এ এক 
স্থায়ী অবদান । 

বাঙলা ছন্দের এক্সক্ষ বিচারে এই প্রসঙ্গে আমর1 তঃ তারাপদ ভট্টাচার্য 


৬৭ 


শ্বতি-স্ঙটি-সাধনা 


মহাশয়ের মতটি আলোচনা! করে দেখব । তারাপদবাবৃও স্বীকার করেন যে, 
স্বরধ্বনি ছাড়া অক্ষর হতে পারে না। তার মতে অক্ষর শুধু একাক্ষরিক-ই নয়» 
তা সর্বত্রই একমাত্রিক । কোন একটি অক্ষরই দ্বি-মান্রিক হতে পারে ন1। 
কারণ, অক্ষর হল স্বরধবনির আধার এবং আকার ;'তা সব সময় নিিষ্ট । “মাতা, 
এই নির্দি্ই পরিমাপের আধারে নির্দিষ্ট কালশ্ছচক একক, একই আধারে তার 
বুদ্ধি হতে পারে না। মাত্রাবুদ্ধি হলে সেখানে পৃথক আর একটি আধার বা! অক্ষরের 
আগম হয়। লিপিগতভাবে তা প্রদশিত না হলেও শ্রুতির দিক থেকে তাকে 
স্বীকার কর! প্রয়োজন । অর্থাৎ ঘথাস্‌্” যখন একমাত্রিক তখন অক্ষর সেখানে 
একটি ; কিন্তু “যাস, যখন দ্বিমাত্রিক অক্ষর সেখানে বস্কৃত ছুটি, যাঁর লিপিরূপ 
হল “য1-আস্”। অর্থাৎ কোন অক্ষর দ্বিমাত্রিক হলেই সেখানে একটি স্ববের বৃদ্ধি 
হয় এবং অক্ষর ছাড়। ত্বরের অবস্থান নেই, সেজন্তে সেখানে একটি অক্ষরেরও 
আগম হয়। লিপিরূপে তা ধর] হয় না, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ছন্দোলিপি রচনায় 
তার নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন । তিনি সংগীতের মাত্রানির্দেশে লিপিরূপের দৃষ্টান্ত 
দিয়েছেন এবং রোমান হরফে বাঙলা কবিতার ছন্দোলিপি রচনা করে অক্ষরের, 
একমান্রিকতা৷ প্রমাণ করেছেন । তিনি বলেছেন “মা যখন একমাত্রিক তখন 
তার লিপিরূপ হল ম1 (148); আর “মা” যখন দ্বিমান্রিক তখন তার লিপিরূপ হল 
মা-আ (158) | “সমান” শব্দ সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে খন দ্বিমাত্রিক তখন তাতে ছুটি 
অক্ষর-_স-মান্‌; কিন্তু বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে যখন তা ত্রি-মাত্রিক তখন তাতে তিনটি 
অক্ষর-_-স-মা-আন্‌। অর্থাৎ, তার মতে স্ববের মাত্রাবৃদ্ধি মানেই অক্ষরের 
আগম । কোন অক্ষর দ্বিমাত্রিক হলে তা বস্তত দ্বি-আক্ষরিক হয়ে যায়। অক্ষর- 
বৃদ্ধি ছাড়! স্বরবৃদ্ধি এবং সেহেতু মাত্রাবৃদ্ধি হতে পারে না | যেমন কেটলিতে 
একট। পেক়াল। দিয়ে একেবারে দু'কাপ পরিমিত জণ ভরা যায় নঃ কাপ খালি 
করে আর-একবার কাপ ভরতে হয়, ডেমনি ছুটি অক্ষর দিয়ে ত্রিমাত্রিক শব্দ' 
তৈরি করা যায না, তৃতীয় মাত্র আর একটি অক্ষরের ওপর ভর করেই আসে 
যার লিপিরূপ দেখানে। হয় না। 

তাহলে তারাপদবাবুর মত এই ষে, বাঙলা ভাষায় যাবতীয় অক্ষণ সব- 
সময়েই একমাত্রিক এবং ষুগ্মধ্ধনি বা হলস্ত-অক্ষর-খিঙ্সিষ্ট উচ্চারণে যখন দ্বি- 
মান্রিক হয়, তা প্রকৃতপক্ষে তখন ছি-আক্ষরিক হয়ে ওঠে। 

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথও ছন্দের আলোচনায় এই মতের কিছুটা আভাম 1দয়ে- 


খসে 


বাঙল ছন্দের আলোচনায় অমুল্যধন 


ছিলেন। “টুমুস্‌ টুমুস্‌ বাছ্যি বাজে”_-এই চরণাংশের “টুমুস্”শব্দে তিন মাত্রার 
হিসেব দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_ * €টু* “মু” ছুই সিলেবল্‌ [ রবীন্দ্রনাথ 
অক্ষরকে হরফ" অর্থে গ্রহণ করায় এখানে 'সিলেব্ল্‌” বা “বর” শব ব্যবহার 
করেছেন 1; পরবতী হসন্ত “স-ও পিলেবলের মাত্রা নিয়েছে পূর্ববর্তী উ, 
স্বরকে দীধ করে ।” 

কিন্তু হসন্ত-“স্‌”"এর মাত্রা নেবার ক্ষমতা কোথায়, যদি ন! পূর্ববর্তী দীর্ঘাকত 
স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পৃথক একটা হলস্ত অক্ষর স্ষ্টি না করে? অর্থাৎ, “টু-মু-্স্‌? 
যদি “টু-মু-উজ্‌? না হয়ে ওঠে ? 

তাহলে আমবা দেখি, বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে হলস্ত অক্ষরের হসস্ত বর্ণ (শ্বর- 
বৃদ্ধিতে ৷ একটি স্বতন্ত্র হলন্ত অক্ষরে পরিণত হয়। অর্থাৎ টু-মুস্‌* এই ঘ্রি- 
আক্ষরিক শব্দটি “টু-মু-উস্* এই ত্রিআক্ষরিক শব্দে পরিণত হয়। 

মাত্রাবদ্ধিতে এই অক্ষরবৃদ্ধি মেনে নিয়ে অক্ষরকে একমাত্র একক বলে 
তারাপদবাবু স্বীকার করেছেন, কিন্তু সে-তিসাবে ছন্দের পরিচয়ে পাঁচ অক্ষরের 
ছন্দ অথবা দশ অক্ষরের ছন্দ চালু করা যাবে কি? আবার সংশিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট 
উচ্চারণে বিশেষ কোন অক্ষরেই যখন কাঁলপরিমাণগত ভেদ নির্দেশ করে, তাকে 
একম্াত্রিক অথবা! ছ্বিমাত্রিক বলায় প্রয়োগগত ম্পষ্টতা দেখা যায় এবং ক্ষেত্র- 
বিশেষে মৌলিক স্বরাস্ত অক্ষরে মাত্রাবুদ্ধিতে অক্ষরটিকে হিমাত্রিক বলাই 
আমাদের প্রথাগত অত্যাঁস, তখন “অশরীরী” অক্ষরকে গৌণ করে মাত্রার হিসাব 
বাখাই বংগনীয় বলে মনে হতে পারে । তাই কালপরিমাণের স্পষ্ট নির্দেশ পাওর়। 
যায় বলে একক+ হিসাবে মাত্রা'র ব্যবহারই উপধুক্ত । 

বাঙল। ছন্দের আলোচনায় পরবর্তীকালে বহু ছান্দনিক মৌলিক গবেষণার 
কাজ করেছেন । শ্রন্ধেয় প্রবোধ মেন মহাশয়ের “দলবৃত্ত' ছন্দের বিশ্লেষণ এবং 
কলাবৃত ছন্দের ( মাত্রাবুত্ত ) প্রাচীন ও আধুনিক রূপের বিশদ পরিচয় ব্যাখ্যা 
বাঙল৷ ছন্দের আলোচনায় বিশেষ মৃল্যবান। কিন্ত সেইসঙ্গে একথা স্বীকার্ষ 
যে, অমূল্যধনের পর্ব-পর্বাঙ্গবাদ স্ত্র বাউল! ছন্দের আপাতবিরোধী আলোচনার 
সধ্যে একটা বিজ্ঞানসম্মত এঁক্যা স্থাপনে সক্ষম হয়েছে । তার গবেষণাগ্রস্থ 'বাঙল। 
ছন্দের মূলক্ত্র” আজও মূলক্ুত্রের নির্দেশক | 
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স্কত কিংবা প্রাকত ভাষায় লেখা কবিতার ছন্দ নিয়ে প্রাচীন ও মধা- 
যুগে গ্রন্থ রচিত হয়েছে । কিন্তু হাজার-বছর-বয়সী বাংল] ভাষা, কবিতা নিয়ে 
গৌরব বোধ করলেও বাংলা ছন্দের আলোচন। নিতান্ত সম্প্রতিকালের ঘটনা । 
বাংলা ব্যাকরণ যেমন প্রথমদ্দিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে ফেলে লেখ। হতে?, 
ছন্দের আলোচনাও অনেকদিন পর্বস্ত তথাকথিত বাংল! ব্যাকরণের পরিশিষ্ট 
স্বান পেত। বাংল! ছন্দের বৈশিষ্টা নিয়ে সম্ভবত ববীন্দ্রনাথই প্রথম চিন্ত! করেন 
( শ্রাবণ ১২৯০ ), কিন্ত প্রবোধচন্ত্র সেন সঙ্গত কারণেই বলেন : “রবীন্দ্রনাথের, 
এই ছন্দ প্রবন্গুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে বল! যাঁয় যে, এগুলি সবই ছন্দরচনার 
দৃষ্টি দিয়ে লেখা, ছন্দব্যাকরণের দৃষ্টি দিয়ে নয়। এ দৃষ্টি অঙ্টার, বিক্লেষকের নয়। 
রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহাশিল্লীর দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া কম লাভ নয়। 
কিন্তু শিল্পরচনার ও ব্যাকরণ-বিশ্লেষণের দৃষ্টি ছুই ভিন্ন জাতের জিনিস।” 
(নিবেদন ১৯৬৫১ নৃতন ছন্দ-পরিক্রমাঃ ১৯৮৬ )। সতোনজ্রনীথ দত্তের ছন্দ- 
বিশ্লেষণের মন ছিল, কিন্তু ছন্দব্যাকরণ লেখার ইচ্ছা ছিল না। অথচ যে-কোনো 
ভাষায় কাঁব)চর্চার জন্য ছন্দব্যাকরণের একাস্ত প্রয়োজন । এই প্রয়োজন অন্থভক 
করেই শশাহ্কমোহন সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ কেউ কেউ বর্তমান শতাব্দীর 
দ্বিতীয় দশক থেকে প্রবন্ধ-লেখ শুরু করেন । তাদের রচনার এতিহামিক 
গুরুত্ব আছে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ছন্দবাকরণ লেখা হয়ে ওঠেনি । এদ্রিক থেকে 
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের (১৯০২--১৪৯৮৪) “বাংল1 ছন্দের মুল্ত্র (১৯৩২ ) 
গ্রন্থ সম্বন্ধে লেখকের দাবি যথার্থ : “বিজ্ঞানসম্মত, প্রণালীবদ্ধভাবে বাংল] ছন্দের 
পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার বোধহয় এই প্রথম প্রয়াম।” তবে প্রথম প্রয়াস বলেই 
প্রথম সংস্করণে কিছুটা! অসম্পূর্ণতা ছিল, গ্রন্থটি আকারেও ছিল ছোট। কিন্তু 
স্থধীন্দ্রনাথ দত্তের মতে! কবির মনে হয়েছিল : “অন্তত আমার মনে আর কোনও, 
সন্দেহ নেই যে অমূল্যধন বাংল ছন্দের প্ররকৃতি-সম্বন্ধে | বলেননি, তা বক্তবাই 
নয়। এই প্রশংসা] আত্যন্তিক শোনালেও বিবেচনাসভ্ভৃত ; এবং সত্য বলতে কি, 
অমুলাধনের লেখ! যখন প্রথমে সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা প্রবন্ধাকারে পড়ি 
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তখন মনে কেবল প্রতিবাদ জগেছিল। কিন্তু ত্রীর প্রতিপাদ্য পুস্তকাকারে হাতে 
আসার পরে আমার মুখ্য আপত্তিগুলির বোধহয় আর একটাও অবশিষ্ট নেই। 
অবশ্ত এখনও ছোট-খাট অনেক কৌতুহল অতৃধ্ী রয়েছে ; তবে সে-জন্তে হয়তে। 
আমার স্থুল বুদ্ধিই দায়ী । কারণ আমার বিশ্বাস যে অমূল্যধন যদি তার. স্থত্র- 
গুলিকে উদীহরণ-সমেত সবিস্তারে লেখেন, তাহলে আর কোনও অভিযোগ 
থাকবে না) এবং বাংল। ছন্দের মৌল সত্ত। ধার অগোচর নয়, পুণ্থাহুপুত্খ অঙ্গ- 
সংস্থানে কার ভুল-ভ্রান্তি নিশ্চয়ই সাময়িক ।' তারপর পঞ্চাশ বছর ধরে “বাংল! 
ছন্দের মূলক্ত্র” গ্রন্থটি বারবার সংশোধন ও সংযোজনের মধ্য দিয়ে বর্তমান 
আকৃতি ( সপ্তম সংস্করণ ১৯৮৩ ) লাভ করেছে । একদা যা ছিল নিতান্ত স্যত্রা- 
কারে লেখা সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা, তা পরবর্তীকালে লেখকের গবেষণা ও চিন্তার 
ফলে পূর্ণাঙ্গ বাংল! ছন্দব্যাকরণে পরিণত হয়েছে । 

অবশ্য বাংল ছন্দ মিয়ে বিতর্কের অন্বলান আজও হয়নি, যদ্দিও, অধিকাংশ 
বিতর্ক, একদ। স্থধীন্দ্রনাথের যেমন মনে হয়েছিল “সাম্প্রতিক মাসিক পত্রের 
ভদ্রতাবিরুদ্ধ ছন্দোযুদ্ছ', আজও তেমনই নিরর্থক মনে হয়। অমূল্যধন যখন 
বাংলা ছন্দ নিয়ে প্রথম আলোচন। শুরু করেনঃ তখন বাংল। ছন্দ-পরিভ1যা 
বলে কিছু গড়ে ওঠেনি । যেমন সত্যেন্দ্রনাথ “অক্ষর” শব্দটি কখনো “বর্ণ” 
(15067) আবার কখনো ধবনি-মাজ্রা ( 55119016 ) অর্থে ব্যবহার করেছেন । 
তাছাড়া “অক্ষর-পাপড়ি” (5511915), 'গার্জিনীতরণ পদ্ধতি, “গঙ্গাযমুন। 
পদ্ধতি বির্ণাঝামর পদ্ধতি” প্রভৃতি নামকরণ শুনতে ভালো লাগলেও তাদের 
ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই । বুবীন্দ্রনাথও অক্ষর, পদ, পব, এমনকি ছন্দের 
নামও এক এক সময়ে এক এক অর্থে ব্যবহার করেছেন । ফলে অমৃল্যধনকে 
ছন্দব্যাকরণ-্রচনাকালে প্রথমে ছন্দের পরিভাষা! রচনা করতে হয়েছে, যেমন 
অক্ষর; ছেদ, তুন্থ ও লঘুঃ দীর্ঘ ও গুরু, তানপ্রধান ছণ্দ, ধ্বনিপ্রধান ছন্দ, শ্বাসা- 
ঘাত-গুধান ছন্দ প্রভৃতি ৷ তৃতীয় সংস্করণের ভৃষিকায় তিনি জানিয়েছেন : এই 
গ্রন্থে বাবহৃত পারিভাষিক শব্গুলি স্প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ববিদ্‌ অধ্যাপক শ্রহুনীতি- 
কুমার চট্টোপাধায় মহাশয়ের পরামর্শ ও নির্দেশ অনুসারে গ্রহণ কর! হইয়াছে । 
আশা করা যায় যে এই শব্গগুলি সর্বসাধারণেও গ্রহণ করিবেন ।' কিন্ত সমকালে 
ও পরবর্তাকালে অন্থান্থ ছান্দসিকের! প্রত্যেকেই নিজের রুচি ও সংস্কার অন্থযাস্ী 
নতুন নতুন পরিভাষা তৈরি করেছেন । ফলে ইংরেজীর মতো! বাংলায় সর্বজন- 
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স্বতি-স্হি-সাধন! 
স্বীকৃত ছন্দ-পরিভাষা আজও গড়ে ওঠেনি । ছন্দের আলোচনায় নানা বাদ- 
বিসংবাদের অন্যতম কারণঃ একই জিনিসকে নাঁনা নামে অভিহিত করা। 
কিন্ত অমূল্যধন-প্রবন্তিত পরিভাধাগুলির মধ্যে সবগুলি না হলেও, অনেক- 
গুলি আজ সকলেই ব্যবহার করে থাকেন। সেখানে তার গ্রন্থের এতিহাঁমিক 
গুরুত্ব । 

স্বনীতিকুমার চটোপাধ্যায় “ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গ।লা ব্যাকরণ” (১৯৩৯) রচনাঁ- 
কালে “বাঙ্গালা ছন্দোবিষয়ে অধ্যাপক শ্রীঘুত্ত অমুল্যধন মুখোপাধ্যায়ের প্রযুক্ত 
কতকগুলি পারিভাষিক শব্ধ গ্রহণ* করেছেন, যেমন অক্ষর) মাত্রা, ছেদ, যতি, 
অর্ধযতি, পূর্ণযতি, পব, পর্বাঙ্গ, চরণ, তানপ্রধান ছন্দ, ধ্বনিপ্রধান ছন্দ, বলপ্রধাঁন 
ছন্দ । শুধু তাই নয়, ছন্দের সংজ্ঞা-স্বরূপ দানকালেও তিনি অমুল্যধনকে অন্দলরণ 
করেছেন, যেমন, “বাঙ্গালা কবিতা পাঠ করিবার সময়েঃ একটা টান বা স্থরও 
আসে। ইংরেজীতে এই টান বা স্ুরকে ৮০০৪] 1018%/] বলে, সংস্কতে ও 
তদনুসারে বাঙ্গালায় ইহাকে তান বলা যায় ।*.এই প্রকারের ছন্দের পাঠ-কালে 
যে টান বা স্বর আসে, তাহাতেই বিভিন্ন অক্ষরের হুম্ব-দীর্ঘ-ভাবের একটা 
সামঞ্জন্ত হইয়া যায়|" কিংবা িলপ্রধান বা স্বরাঘাত প্রধান ছন্দ। এই জাতীয় 
ছন্দের প্রতি পর্বে প্রথমে একটি প্রবল স্বরাঘাত পড়ে । স্বরাঘাতের প্রভাবে 
ব্যঙনাস্ত 5511915 বা! অক্ষর সঙ্কচিত বা হ্রম্থ হইয়া উচ্চারিত হয়।” স্ককুমার 
সেনও অমূল্যধনের মতোই মনে করেন : উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমন্তিই অক্ষর 
(55119916 )। শুদ্ধ স্বরধবনি, অর্ধব্যঞনধ্বনি, অগ্রে অথব]1 পশ্চাঁৎ অথব] অগ্র- 
পশ্চাৎ বাঞুনযুক্ত শ্বরধ্বনি, কিংবা! অগ্রে ব্যগ্রনযুক্ত শ্বরধবনি ( অথবা অর্ধব্যঞ্জন- 
ধ্বনি ) লইয়া অক্ষর |” “মাত্রা'র সংজ্ঞাদানকালেও তিনি অমুল্যধনের প্রতিধ্বনি 
করে লেখেন : “অক্ষবের উচ্চারণমানের একককে বলে মান্ত্রা (১1018) | বিবৃত 
অক্ষবে হুন্য শ্বরধ্ধনি থাকিলে তাহ] একমাত্রা, আর বিবৃত অক্ষর এবং সংবুত 
অক্ষরে দীর্ঘ হ্বরধ্বনি থাকিলে ছুই মাত্রা ।* (ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৭৫, পৃ. ৩৫ )। 
€তামপ্রধান ছচ্গ' নামটিও স্থকুমার সেন গ্রহণ করেছেন । 

এ-থেকে বোঝ] যাক্স, ভাষাবিজ্ঞানীরা! অমুল্যধন-প্রদত্ত পরিভাষ] বাবারে 
আপত্তি ৰোধ কবেননি । ভাষাবিজ্ঞানে পরিভাষাঁকে যেমন সংক্ষিপ্ত, অবার্থ ও 
অন্ধার্থ হতে হয়, ছন্দোবিজ্ঞানেও পরিভাষার তেমনই হওয়া উচিত অমৃল্যধম 
ছনোক পর্ষিভাষ! রচনাকালে ভাষাবিজ্ঞান, সঙ্গীতশাত্ম এবং দেশী-বিদেশী অন্য 
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কয়েকটি ভাষার কাব্য ও ছন্দের প্রকৃতি সঙ্থন্ধে তার জানকে কাজে লাগিয়েছেন । 
তার আলোঁচন। সাধারণভাবে বিস্তারধন্্রী নয়, অর্থাং অল্প কয়েকটি ছন্দবিষয়ক 
প্রবন্ধ বাদ দিলে, “মূলস্ুত্র” গ্রন্থটি বিজ্ঞানের তত্বপ্রতিপাদনের মতোই হ্ুত্রাকারে 
লেখা । শ্বত্রগুলি পরপর অনুসরণ করলে বাংল। ছন্দ সম্বন্ধে সুম্পষ্ট ধারণা গড়ে 
ওঠে । বোঝ] যায়, অযুল্যধনের নিজের কাছে তার বক্তব্গুলি এমনই প্রত্যক্ষবৎ 
সরল ও সত্য যে, ছন্দের মূলন্থত্র রচনাকালে তিনি কোনে। বিতর্কের আশ্রয় 
নেন না। 

ছন্দের আলোচনায় তাঁকে কয়েকবার বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হয় সত্য। 
কিন্ত সেখানেও তিনি সাময়িক উত্তেজনা পরিহার করে নিধিশেষ তত্বা্গ- 
সন্ধানী | “বিচিত্রা” পত্রিকায় ১৩৩৯ সালের আষাঢ় মাসে অমৃল্যধন “ছন্দের 
্ন্থ (?), নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন, যাঁতে তিনি দেখানঃ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গো- 
পাধ্যায় যাকে ছন্দের ছন্ঘ' বলছেন ( “বিচিত্রা”, বৈশাখ ১৩৩৯ ) প্রকৃতপক্ষে 
তার মধো কোনে ছন্দের আভান নেই, করণ “বাংল! ছন্দ যে সিলেবল্-সংখ্যার 
উপর নির্ভর করে ন। মাত্রাসংখ্যার উপর নির্ভর করে, ইহা! বাংল! ছন্দশাস্ত্রের 
গোড়ার কথা। বাংল! ছন্দ মাত্রই মাত্রা-ছন্দ । বাংলায় চার সিলেবলের বা পাচ 
দিলেবলের ছন্দ নাই, আছে চার ব1 পাচ মাত্রার ছন্দ ।' বলা বাছলা, এই 
মস্তবা নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু প্রবন্ধের শেষাংশে 
অমূল্যধন একটি প্রশ্ন তুলেছেন : “বাংলায় পাঁচ মাত্র! ও চার মাত্রা মিলাইয়া 
অর্থাৎ নয় মাত্র! লইয়া পর্ব বচন] করা যায় কি? নে বিষয়ে কেহ পরীক্ষা 
করিতে পারেন । নয় মাল্রার পর্বের ব্যবহার বাংলায় দেখিয়াছি বলিয়া মনে 
হয় না। স্মরণ বাখিতে হইবে যে অনেক সময় যাহাকে নয় মাত্রার পর্ব বলিয়া 
মনে হয় তাহা বাস্তবিক অগ্য জিনিষ । ছয় মাত্রার পর্বের সহিত একটি অপূর্ণ 
ছয় মাত্রার অর্থাৎ ডিন মাত্রার একটি পর্ব যোগ করিয়া একটি চরণ রচিত হইতে 
পারে, কিন্তু তাহাকে নয় মাত্রার পর্ব বল] যাইবে না। সেইরূপ চৌপদীতে 
পর্ঘায়ক্রমে চার ও পাচ মাত্রার পর্বের সমাবেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাও 
নগ্স মাত্রার পর্বের উদাহরণ বলিয়া ধর1 চলিবে না।” রবীন্দ্রনাথ এই সময় ছন্দ 
নি্নে.ভাবছেন ও লিখছেন ) 'পরিচয়* পত্রিকায় 'নবছন্দ (কাতিক ১৩৩৯ ) 
প্রবন্ধে তিনি অম্ল্যধনের প্রাপ্রের উত্তর দিতো [গয়ে লিখলেন : বাংলায় নতুন 
ছন্দ তৈরি করতে অসাধারণ নৈপুণ্যের দরকার করে না।' নয়মাঙজার ছন্দ 
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অসম্ভব বা অভিনব কোনো ব্যাপার নয়। অমৃল্যধন রবীন্দ্রনাথের দেওয়া দৃষ্টান্ত 
“আধার রজনী পোহাল” গানটিকে নয়মাঁআার ছন্দে লেখা বলতে রাজি হলেন 
না (নয় মাত্রার ছন্দ” পরিচয়, কাতিক ১৩৪০ )। রবীন্দ্রনাথ আবার প্রতিবাদ 
করলেন, এবার কিছুটা উত্তেজিত হয়ে,“অমৃল্যবাবু বললেন এটা তো নয়মাত্রার 
ছন্দ নয়ই, বাংলাভাষাকস আজো নয়মাত্রার উদ্ভব হয় নি, হয়তে। নিরবধিকালে 
কোনো এক সময়ে হতেও পারে । তিনি বলেন বাংলা ছন্দ দশমাত্রাকে মেনেছে» 
নয়মাত্রাকে মানে নি । এ কথায় আবে আমাএ ধাধ। লাগল ।*..এর থেকে বোবা 
যাচ্ছে আমার অন্কবিদ্ায় আমি যে-সংখ্যাকে “নয়' বলি অমূল্যবাবুর অস্কশাস্ত্রেও 
তাকেই “নয়” বলে বটে, কিন্তু ছন্দের মাত্রানির্ণয় সম্বন্ধে তার পদ্ধতির সঙ্গে আমার 
পদ্ধতির মূলেই প্রভেদ আছে ।...ছান্দমিক যাই বলুন এখানে ছন্দরচয়িত। 
হিসাবে আমার আবেদন আছে । ছন্দের তত্ব সন্বদ্ধে আমি ঘা বলি সেট] আমার, 
অশিক্ষিত বল, সুতরাং তাতে দোষ ম্পর্শ করতে পারে; কিন্তু ছন্দের রূস. 
সম্বন্ধে আমি যদি কিছু আলোচন1 করি, সংকোচ করব না, কেনন। ছন্দস্থষ্টিতে, 
অশিক্ষিতপটুত্বের মূল্য উপেক্ষা করবার নয়। “আধার রজনী পোহাল' রচনা- 
কালে আমার কান যে আনন্দ পেয়েছিল সেট1 অন্তছন্দৌোজনিত আনন্দ থেকে 
বিশেষভাবে স্বতন্ত্র ।” (“ছন্দের মাত্রা” উদয়ন, জ্যেষ্ঠ ১৩৪১ )। বলা বান্ছল্য, এব- 
পর আর তর্ক চলে না» কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর আলোচনায় শুধু ছন্দের পরিভাষা 
নিয়ে বিভ্রম স্থ্টি করেননি, ছন্দের বিচারবিশ্লেষণ থেকে বহুদূরে সরে গেছেন। 
প্রবোধচন্দ্র সেন, যিনি ছন্দের আলোচনায় গ্রায় কোনোসময়ই অমৃল্যধনের সঙ্গে 
একমত নন, তিনিও স্বীকার করেছেন : “নষ়মীত্রা পর্বের নানারকম দৃষ্টাস্ত রচনা। 
করে ববীন্দ্রনাথ যেভাবে সেগুলির বিশ্লেষণ করেছেন তা স্ব ক্ষেত্রেই ছান্দসিকদের। 
সমর্থন লাভ করবে কিন। সন্দেহ । কেননা, ও-সব দৃষ্টান্তের অন্যরকম বিশ্লেষণ সম্ভব 
হয়তো সমীচীনও ।'.*“নবছন্দ” প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে ববীন্দ্রনাথ নয়মাত্রা! চালের 
ছন্দ সম্বন্ধে ঘে অভিমত প্রকাশ করেন, অমৃল্যধন স্বভাবতঃই তাতে অন্তষ্ট হতে 
পারেন নি। কেননা, অমূল্যধনের প্রশ্ন ছিল নম্মাত্রার পর্ব” বাংলায় হতে পাকে 
কি না। রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় সে প্রধ্ের উত্তর পাওয়। যায় নি।” ( রবীন্দ্র 
নাথ ঠাকুর, ছন্দঃ “পাঠপরিচয়, ১৯৬২১ পৃ. ৪০৫-০৬ )। অমূল্যধন “বাংলা ছন্দের 
মূলন্ত্র” গ্রন্থে নয় মাত্রার ছন্দ” প্রবন্ধটির পুনমু্্রণকালে পাঁদটাকায় মন্তব্য 
করেছেন £ 
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রবীন্দ্রনাথ পরে এই প্রবন্ধের এক উত্তর দিয়াছিলেল । কবিগুরুর সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত 
হওয়ার ইচ্ছা! ছিল ন1 বলিয়া আমি কোন প্রত্যুত্তর করি নাঁই। দ্বিতীন্ প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ 
আমার ঘুক্তির উত্তর দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, পধ ও চরএ লইয়া? গোলমাল" 
করিয়াছেন, তর্ক যে নয়মাত্রার চরণ নহে, নয়মাত্রার পর্ব লইয়া তাহ। অনেক সময় বিস্মৃত 
হইয়াছেন | অনেক সময় আমি যাহ। বলি নাই তাহ। আমার স্বন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন, আবার 
কখন কখন “পঞ্চমাত্রা' ঘটিত এই বারোনাত্রা" প্রভৃতি বলিয়া! আমার যুক্তিই অজ্ঞাতসারে 
গ্রহণ করিয়াছেন ।"-* 

পরিশেষে বল! আব্যক যে ছান্দসিক হিসাবে কবিগুরুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা! কাহারও 
চেয়ে কম নহে । “সবুজপত্রে' প্রকাশিত তাহার গ্রবন্ধাি পড়িয়াই ছন্দের আলোচনায় 
আমার প্রবৃত্তি হয় । ১৩৩৮ সালের বৈশাখে তাহার সহিত আমার দেখ! হয়, এবং ছন্দ লইয়। 
আলে1চন? হয়। তিনি মুখে ও পত্রে এ বিষয়ে আমার প্রয়াস সম্পবে, সাহার যে অভিমতজ্ঞাপন 
করেন তাহাতে আমি ধন্য বোধ করি। পরে ছন্দ সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে 
আগার মতেরই পোবকত। হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহার সহিত আমার কদাচ যে মতভেদ 
হইয়াছে তাহ একট? পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার বা নগণ্য ব্ষয় লইয়া । ছন্দ সম্পকে তাহার 
অনুভূতির প্রামাণিকতা আমি নতমন্তকেই স্বীকার করি । 


বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দ্রান * বিষয়ে অমূল্যধন কে'নো স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা ' 
ন1। করলেও, এই বিষয় নিয়ে তিনি একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন-- 
5000195 11 7২81010010217801)7উ 2১90৫) /0847601 ০01 £6 £091707- 
71671 07 1611675, 0০91. 07101. ৬০1, 3], 
১000165 1) (186 2২115010) 01136776917) 721995 21700 71052 ৬ 619675. 
0%17101 0/ £776 10647171671 07 1611615১ €0 0, ৬০1, 32. 
ববীন্দ্র ছন্দের বৈশিষ্ট্য", আধুনিক সাঁহিতা-জিজ্ঞাস) ১৯৬১ 
বাংলা ছন্দে রবীন্্রনা্ধের দান", বাংল] ছন্দের মুলস্ত্রঃ ১৯৪৯ 
“বাংল। ছন্দে ববীন্দ্রনাথের সাধন] ও স্ষ্টি” কবিগুরু, ১৯২৪ 
বাংলা ছন্দের মৃলস্ুত্র* গ্রন্থে দশটি স্তরের সাহাঘো ছন্দে রবীঞ্নাথের 
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়” দে ওয়! হয়। “আধুনিক সাছিত্য- 
জিজ্ঞাসা” গ্রন্থের অস্ততুভ “রবীন্দ্-ছন্দের বৈশিষ্ট্য একটি নিটোল প্রবন্ধঃ যেখানে 
স্থত্রগুলি শুধু ব্যাখ্যা কর! হয়নি, তার মধা দিয়ে রবীন্দ্রকবিপ্রাতিভার স্বরূপ- 
ধর্মটি পরিস্ফুট কর! হয়েছে । অমূল্যধন দেখিয়েছেন, একদিকে “রবীন্দ্রনাথ ছন্দে 
কাব্যে ও জীবনে লর্দাই- বৈচিত্র্যপন্থী', অন্যদিকে “সমস্ত বৈচিত্রোর ভিতর দিয়া 
ববীন্্রনাথ একট! অলঙ্য সুত্রের সন্ধান সার। জীবনই করিয়াছেন*।। ফলে» 


৭৫ 


স্বতি-স্ষ্টি-সাধনা 


'রবীজ্জনাথের প্রতিভার স্বাভাবিক প্রকাশ ছন্দের তরঙ্গে, কারণ এঁক্য ও 
বৈচিত্রের সামঞ্জস্েই ছন্দের হৃষ্টিঃ | 

বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও স্ষ্টি, প্রবন্ধে অমৃল্যধন রবীন্দ্রনাথের 
কাব্গ্রন্থগুলির ধারাবাহিক আলোচন1 করেছেনঃ অর্থাৎ সুত্র এবং তত্বকে 
এখানে তথ্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে । আলোচনাটি তথ্যনির্ভর সন্দেহ 
নেই, কিন্তু লেখক জানেন, “ছন্দ ববীন্দ্রকাবোর বাহন মাত্র নয়, কাবোর আত্মার 
মূর্ত প্রকাশঃ কবির উপলব্ধির প্রকাঁশ।” তাই বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের আলোচনায় 
ভাববস্ত বা ভাবপ্রেরণার সঙ্গে ছন্দের যোগস্থত্রটি ধরে দেওয়া হয়েছে, যেমন “যে 
চঞ্চল রোমাট্িকতাঃ ঘে নৈরাশ্যমুখর ব্যাকুলতা, যে প্রকাশবেদনাঁর দৈন্য “সন্ধ্যা 
সঙ্গীতের লক্ষণ, তাহা! এই সমক্পকার ছন্দেও দেখিতে পাওয়া ঘায় |” কিংব! 
“বুবীন্দ্রনাখের জীবন-সাধন1 ও ছন্দ-পাধনার একটি নৃতন অধ্যায়ের আরম্ত হয় 
“কণিক।” রচনার সমষে | “ক্ষণিকা*য় ষে একট? অভিনব ক্ষণবাদ ব1 সহজিয়াবাদ 
জীবনধর্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহারই প্রকাশ দেখা যায় এই কাবোর 
অভিনব ছন্দ-পদ্ধতিতে ।” 

বাংলায় 47165 ৬০:১,-কে অনেকসময় মুক্তক বা মুক্তবন্ধ ছন্দ বল। হুয়। 
নামকরণ নিয়ে ভতটা তর্ক নেই, যতটা তর্ফ দেখ! দিয়েন্ছে মুক্তক ব৷ মুক্তবন্ধ 
ছন্দের স্বরূপ নিয়ে । প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে, “যে প্রবাহমান পরার ব। মহাপয়ার 
বন্ধে চোদ্দ বা আঠার মাত্রাকে পঙ্কিদৈধ্যের শেষ সীম! বলে মেনে নিয়ে ভাব- 
প্রকাশের প্রয়োজন অনুসারে ছন্দপঙক্তিকে ছোট-বড় নান! রূপে বিন্যস্ত করা 
হয় তাকে বল! যায় “মুক্তক পয়ার” বা 'মুক্তক মহাপয়ার' |." পয়ার ও মহী- 
পয়ারের এই মুস্তক রূপকে মুক্তবন্ধ বা স্বৈরবন্ধও বল! যায়। “মুক্তবন্ধ' শবের 
প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় সত্যেন্্রনাথের “ছন্দসব্রম্বতী” প্রবন্ধে (১৯১৮ )। “মূল- 
সথৃত্র গ্রন্থেও এই নাম স্বীকৃত হয়েছে ।” (নৃতন ইন্দ-পরিক্রমা, পৃ ২৬৮ )। 
কিন্তু বাংল! ছন্দের মূলসুত্র” গ্রন্থে অমূল্যধন খুব স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন : “পংক্জির 
দৈথ্য মানিয়া তো ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় না।-'পংক্তিকে আশ্রয় কবিয়। 
ছন্দের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে ঘাওয়। চলে না । অনেক স্থলে অবস্ত পংক্তি চরণের 
(019900$0 1175 ০৫ 6796 ) সহিত এক । কিন্ত সে সব স্থলেও পংক্তির বা 
চরণের দৈর্ঘ্য মাপিয় ছন্দের প্রকৃতি বুঝ] যায় না ১"'**"বস্ততঃ যেখানে বরাবর 
এক প্রকাঁবের উপকরণ লইয়1 ছন্দ বুচিত হইয়াছে তাহাকে কেহই £5৩ 5155 


৪৬ 


ছান্দসিক অমুল্যধন 


বলিবেন ন1।” “বাংল! ছন্দে ববীন্দ্রনাথের সাধন। ও সিঞ্ধি' প্রবন্ধে বলাধার ছন্দ* 
সম্বদ্ধে আলোচন1 আবুও মূল্যবান । সেখানেও তিনি “বলাকা "র ছন্দকে 'মুস্তুছন্দ 
(£56 ৬৪13০ ) বলেন নি, কিন্তু বাংল! ছন্দেত্র বিবর্তনে এলাকার ছন্দের এতি- 
হাসিক গুরুত্ব বথার্থভাবে নির্দেশ করেছেন : “মধুন্দমেত্ব অমিতাক্ষরে [ অমিত্রা- 
ক্ষর ছন্দ ] যে ০0100880021 গৌরব আছে [ বলাকার ছন্দে ] তাঁহ। রহিল 
ন। বটে, কিন্ত 'পরিপাটি”র বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করাতে পদ্যগুন্দে “তাঁশুব ও 
তরুল তালের” আভা ফুটিয়া উঠিল। মিজ্রাক্ষরের ব্যবহার ও “পবিপাটি*র 
আভাস থাকার জন্য এ ছন্দকে ঠিক মুক্তছন্দ বলা যায় না; এ ছন্দে “পরিপাটি' 
ও মুক্তছন্দ উভয্েরই লক্ষণাঁদি থাকায় এখানে ছন্দের এক অভূতপূর্ব অর্ধনারী শ্বর 
রূপ ফুটিয়া৷ উঠাছে। বলাকা'য় কবির উপলব্ধির যে বিরাট সমন্বয় ঘটিয়াছে 
তাহারই মুতিরূপ দেখ যাঁফু “বলাকা”র ছন্দে । ববীন্দ্রনাত্থর ছন্প্রতিভার ইহাই 
বৌধ হয় শ্রেষ্ট কীর্তি ।” 

স্পষ্টই বোঝ] ধায়, মুক্তছন্দ (7৪৩ ৬৪256 ) সম্বন্ধে অমৃপ্যধনের বিশিষ্ট 
চিন্তাভাবনা] নিয়ে ছান্দপিকেরা এপধন্ত তেমন কোনে। আলোচন! করেননি, 
অথচ বাংলা ছন্দের আলোচনায় মুক্তছন্দের ধিশেষ ভূমিকা আছে । 'বাংল। 
ছন্দের মৃলন্ুত্র” গ্রস্থেই অমুল্যধন এই ছন্দ্বে স্বরূপ শির্ধারণ করেছিলেন । 
'বাংল। ছন্দে রবীন্দ্রনাথের লাধন] ও স্বস্তি" গ্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের শেষপরের 
কয়েকটি রচনা সম্বদ্ধে লিখলেন : “জীবনের ও বাক্যসাধনার শেষ পবে যখন 
যেগীর দিব্যদুষ্টি দিয়া চরম রহপ্য কবি প্রতাক্ষ করিলেন, তখন আবার নৃতন 
এক প্রকার ছন্দোবন্ধ তিনি প্রবর্তন করিলেন । ইহাতে গগ্যকবিতার অবাধ 
গতির সহিত মিলিত হইয়াছে পদ্যছন্দের স্পন্দন । ইহার উপকরণ পছ্যের পব, 
কিন্ত এই পবের সমাবেশের মধ্যে পণ্যের কোন রীতিই নাই । মিত্রাক্ষরও নাই, 
কোন স্তবক বা “পবিপাটির আভানও নাই । গগ্যকবিতায় যে ভাবে অর্থস্থচক 
শব্বদমষ্টির সমাবেশে এক একটি পড্ক্তি গঠিত হয়, সেই ভাবেই এখানে পগ্ভের 
পর্বের সমাবেশে এক একটি চরণ রচিত হইয়াছে । ইহাই যথার্থ [65০ ৬9156 
বা মুক্তছুন্দ ; “বলাকা'র ছন্দে যাহার সুচনা, ইহাতেই তাহার পরিশেষ। শেষ 
লেখার “তীমার কৃষ্টির পথ, প্রভৃতি কবিতা ইহার উদাহরণ । মুক্তি-সন্ধানী 
কবির শেষ লেখ যে মুক্তছন্দে রচিত হইবে, ইহাই বোধ হয় সমুচিত ।” 

“বাংল! ছন্দের মুলক্র'-র রচয়িতা অমৃপ্যধনের এক্যসদ্ধানী ছন্দ-বিচার এক- 


৭৭ 


স্বতি-হ্যগ্ি-সাধনা 


সময কবি স্ধীন্দ্রনাথের অভিনন্দন লাভ করেছিল । পরবর্তীকালে “বাংল! ছন্দের 
মৃলন্ুত্র' ছাত্রপাঠ্য গ্রস্থে পর্ববসিত হওয়ায়, আধুনিক কবির1 পেভাবে বইটি পড়ে 
দেখেননি । তা না হলে, “ছন্দে নৃতন ধারা” প্রবন্ধে তিনি আধুনিক কবিদের 
উদ্দেশে ষে আহ্বান জানিয়েছেন, তা সাড়া না জাগিয়ে পারতো না : 


ইন্দঃন্থরধুনীতে এখন নুতন করিয় জোয়ার আসিবার এবং নব নব ধারায় সেই সথর- 
ধুনিতে-ন্োত 'অজন্র সহম্বধিধ চরিতার্থতায়' প্রবাহিত হইবার সময় আসিয়াছে । 

বাংলং ছন্দ সম্পর্কে সম্প্রতি অনেক আলোচন। হইয়াছে, কিন্তু তাহার ফলে ছন্দে নৃতন 
ধারা প্রবর্তিত হয় নাই। ছন্দে নূতন ভঙ্গী বা রীতি আনিতে পারেন প্রতিভাঁশালী কবি 
আপন কাব্য-স্ষ্টির দ্বারা, ছন্দের আলোচনা তেই তাহ] সম্ভব হয় না । তবে কোন্‌ কোন্‌ দিক 
দিয়। প্রগতি সম্ভব তাহার ইঙ্জিত করা যাইতে পারে, হয়ত কোন প্রতিভাসম্পন্ন কবির শক্তির 
স্কুরণের পক্ষে এই ইঙ্গিত কিছু সহায়ত] করিতে পারে। 
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অদ্ধেয় অমূলাধন মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইংরাজী ভাষা ও সাহিতোর খ্যাতিমান 
অধ্যাপক | ইদানীং কালে তার মতো অধীতী শিক্ষক অতিশয় বিরল । আমার 
অধ্যাপক-জীবনে তার কাছে আমি যখন যে প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি--তিনি 
ততক্ষণাৎ অতি সহজেই তার সদুত্তর দিয়েছেন। 

তবু শ্রী মুখোপাধ্য'য়ের সর্বপ্রথম ও প্রধান খ্যাতি ইংরাজী সাহিত্যের অতি- 
সফল অধ্যাপক হিসেবে নয়) সেটি তার দ্বিতায় খ্যাতির স্থান । তিনি বাংলা- 
ভাষার ছান্দসিক হিসাবে অমর কীর্তির অধিকারী । আজ থেকে প্রায় চুয়াম- 
'পঞ্চান্প বছর আগে তিনি বাংল! ছন্দ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত পূর্ণাঙ্গ আলোচনার 
একটি গ্রন্থ রচনা করেন--“বাংলা ছন্দের মৃলক্ত্র' ৷ এই গ্রন্থের আগে বাংল! ছন্দ 
সম্পর্কে প্রণালীবদ্ধ কোনে! বিস্তৃত আলোচন। ছিল না; বাংলা ছন্দের কয়েকটি 
প্রচলিত নাম, যেমন--পয়ার, ভ্রিপদী, একাবলী প্রভৃতির উল্লেখ ও উদাহরণ 
প্রচীন ব্যাকরণ-গ্রস্থের শেষাংশে দেঁখ। যেত। বল] বাহুল্য, ছন্দ সম্পর্কে সে- 
আলোচনা এতটুকুও উপযুক্ত ছিল ন।। 

ছন্দ সম্পর্কে আমাদের--সাধাবণ মানুষের বৈজ্ঞানিক ধারণা প্রায় ছিলই 
না । এমনকি স্কুল-কলেজেও ছন্দ-বিষয়ে যে শিক্ষার বাবস্থা ছিল, তাতেও বড়- 
জোর ছন্দ সম্পকে একটা স্থুল পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া! হতো । ইতভ্ততঃভাবে 
কয়েকজন বিছজ্জন ছু'-চারটে নামকরা পত্রপত্রিকায় ছন্দসম্পকিত প্রবন্ধ লিখতেন ; 
তাতে বোঝা যেত বাংল! ছন্দ সম্পর্কে একট] জিজ্ঞাপা শুরু হয়েছে । তাতে এ- 
কথাও স্পষ্ট হয়েছিল যে ছন্দের বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত কিছু সিদ্ধান্তের দ্বার] ছন্দের 
রূপ, সংজ্ঞা এবং উপজীবা বিষয় গুলির প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন । 

রবীক্রনাথের “ছন্দ নামে যে বিরাট আকৃতির বইটি আছে--তার কিছু 
প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ছন্দের নান দিক নিয়ে, ছন্দের সমন্তা, প্রকরণ, রূপরশীতি, 
মান্রারহন্ত প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন । শ্রদ্ধেয় প্রবোধ- 
চন্দ্র সেন মশাইও ছন্দবিষয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেছিলেন--এবং তিনি রবীন্দ- 
নাথের কাবোল্পেখ করে, ছন্দের নির্ধাণে এবং ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক 
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দান বিষয়ে একটি মূল্যবান গ্রস্থও রচনা করেন । 

কিন্তু ছন্দের পড়ুয়া যারা--যার। বাংলা ছন্দকে রপ্ত করতে নয়* জানতে 
চায়--তাদের কাছে প্রথাসিদ্ধভাবে এবং প্রণালীগত উপায়ে ছন্দোবিষয়ক পূর্ণা্ 
আলোচন। চাই। ছন্দের বৈজ্ঞানিক দ্িকটা-_বিশেষ করে গঠনের ব্যাপারট] 
জানা দরকার | ছন্দের ব্ীতি ও লয়, এবং পরে মাত্রা--এইসনবের আবশ্তিক' 
তথা প্রাথমিক জ্ঞান চাই । 

এইসব দিক বিচার করে অমূল্যধন “বাংলা ছন্দের মৃশস্ঞ। গ্রস্থরচনায় 
প্রবৃত্ত হন । তিনি এই গ্রন্থে বাংল ছন্দের তিন রীতি, দেই রীতির কি লয়, 
এবং রীতি-বৈচিত্র্যের সঙ্গে মাতা-গণনার পদ্ধতির ভিন্নতা নিয়ে শুধু হাক্কা 
আলোচনার দ্বারা বাংল। ছন্দের বিয়ে একট। পথ দেখিষে ক্ষান্ত হননি । বাংল। 
ছন্দের মূল প্রতিটি কী, কে'থা থেকে এর উদ্ভব--সে-সম্পকেও আলোচন। 
করেছেন। বাংল] সাহিত্যে ছন্দ সম্পর্কে প্রথম বৈজ্ঞানিক রীতিতে একটি প্রামাণ্য 
গ্রন্থ রচনার জন্তে সর্বস্তর থেকেই গ্রন্থকাঁরের ওপর অভিনন্দন বর্ধিত হয়েছিল। 
বুবীন্দ্রনাথও এই গ্রন্থটিকে সাদব অভ্যর্থনা জানান । 

রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট ছন্দৌভাবনা ছিল, সেই ভাবনার বৈচিআ্য নিয়ে তিনি 
নান সময়ে নানা কথা লিখেছেন, মনের নান। সংশয় প্রকাশ করেছেন, নানা- 
রকম প্রশ্ন তুলেছেন । এমনকি ছান্দসিক 'অমৃল্যধনের সঙ্গে ছন্দোগুরু রবীন্দ্র 
নাথের বনু বিষয়ে বিতগ্তাও হয়েছে । অমৃল্যধন পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিগুরুর 
ছন্দোবিষয়ক বিবিধ সংশয়ের নিরনন ঘটান । 

উদ্দাহরণ হিসাবে অনেক বচনারই উল্লেখ কর! চলে । আমি শুধু এখানে 
নয় মাত্রার পর-সম্পকিত আলোচনার কথাটিই পুনরাবৃত্তি করছি। ১৩৩৯ 
সালের আষাঢ় মাসের “বিচিত্রা” কাগজে € ধর্শত উপেশ্রম।খ গখ্ধোপাধ্যায় সম্পা- 
দিত) নয় মাত্রার পৰ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন অমূলাধন । সেখানে তিনি 
বলেছিলেন যে, বাংলা কবিতায় চাব, পাঁচ, ছয়ঃ সাত, আট ও দশ মাত্তার পৰ 
দেখা গেছে, কিন্তু নয় মাত্রার পর্ব দেখা যায় না; বাংলা কবিতায় নয় মাজার 
পর্ব রচন। কর! যাঁয় কি যায় না-__-এই নিয়ে অমূল্যধনের প্রশ্ন ছিল। 

রবীন্দ্রনাথ এ বছরের কান্তিক মাঁসের *বিচিত্রা*্য় বাংলাভাষায় নয় মাত্রার 
পর্বের ছন্দ খুব চলে বলে রায় দ্নেন, এবং নিজের লেখ! কিছু কবিতা থেকে 
উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা! করেন । কিন্তু অমৃপ)- 
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ধনের প্রশ্ন ছিল ন'মাত্রার পর্ব দিয়ে ছন্দোবদ্ধতার ওপর ; আর রবীন্দ্রনাথ ন*- 
মাত্রার পর্ব দিয়ে একটি পূর্ণচরণের উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনার ধাঁবাকে টেনে 
নিয়ে গেছেন। ফলে উভয়ের প্রসঙ্গ ভিন্ন হয়ে দাড়ালো । রবীন্দ্রনাথ উদ্দাহরণ 
দিলেন ন"মাত্রার পর্বযুক্ত চরণের ; কিন্তু প্রশ্নটা হলো নস্মাত্র। দিয়ে কোনো পরব 
রচিত হয় কিনা। রবীন্দ্রনাথ যে উদ্দাহরণ দ্িলেন-_অমুল্যধন সে উদ্ধাতি 
বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে তা ন'মাত্রা4 একটি পর নয়, নঃমাজ্রার একাধিক 
পর্বের একটি চরণ । রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ ছিল : 
আধার রজনী পোহাল, 
জগৎ পুিল পুলকে, 
বিমল প্রভাত কিরণে 
মিলিল ছ্যলোক ভূলোকে । 
এখানকার চারটে পঙ্ক্তিতেই কিন্তু ন+মাত্রা করে আছে। এই উদাহরণ 
দেখে অমূলাধন প্রশ্ন তুলেছেন-_-এখানে এই ন'মাত্রায় কি একটি পৰ হয়েছে? 
পঙ্ক্তির শেষে যে যতি আছে তা! অর্ধতি ন1 পূর্ণঘতি ? জিভের কবৌক কি 
পড়ক্তির সমাপ্তিতে শেষ হয়েছে, না আগে কোনে। জায়গায় শেষ হয়ে আবার 
নতুন ঝৌঁকের আরস্ত হয়েছে? 
অযুল্যধন পঙ্ক্তিগুলিব ছন্দোলিপি করলেন এইভাবে -: 
আধার রজনী | পোহাল, 
জগৎ পুিল | পুলকে, 
বিমল প্রভাত | কিরণে 
মিলিল ছ্যুলোক | ভূলোকে । 
অর্থাৎ মূল পৰ হলো ছ*মাত্রার এবং প্রত্যেক পঙ্ক্তির শেষে তিন মাত্রার একটি 
অপূর্ণপদী পব আছে। এখানে মাত্র]-সংখ্যা গণনা এইরকম-_ € ৩+৩ 97৩ 
( অপূর্ণপদী পর্ব)। অন্য আর একটি উদদাহরণ সম্পর্কেও অমৃল্যধন ছন্দোবিশ্লেষণ 
কবে দেখিয়েছেন যে সেখানেও ছ'মাত্রার পুর্ণপৰ এবং তিনমাত্রার অপূর্ণপর্ব 
রয়েছে । উদ্দাহরণটি এইরকম : 
গোড়াতেই ঢাক | বাজন। 
কাজ কর তার | কাজ না 
রবীন্দ্রনাথের দেওয্জী অন্য উদ্বাহরণও একাধিক পর্বে অমৃল্যধন ভেঙেছে, 
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যেমন-- 
১. আমন দিলে | অনাহৃতে 
ভাষণ দিলে | বীণাতানে, 
বুঝি গে তুমি | মেঘদূতে 
পাঠায়ে দিলে | মোর পানে । 
এখানে মুল পব পাঁচ মান্রার, আর অপূর্ণ পর্ব চার মাত্রার । 
হি বলেছিন্থ | বসিতে কাছে 
দেবে কিছু | ছিল না আশা, 
দেবো বলে | যে জন যাচে 
বুঝিলে না | তাহারে ভাষা। 
এখানেও অমূল্যধন প্রতি চরণের ছন্দোলিপি করেছেন চারমাত্রা এবং পীচ- 
মাত্রার ছুটি পর্ব দেখিয়ে দিয়ে। 
অবশ্ত এঁ প্রবন্ধের শেষে অমূল্যধন স্বীকার করেছেন যে ন+মাত্রার পৰ 
হওয়ার বাধা যে আছে-__-ত| নয়, তবে বাংল1 কবিতায় এখনে| তা দেখানো 
যায়নি । এগারে। কিন্বা তেরে কিম্বা তারও বেশী মাত্রার পর্ব নিয়ে বাংল! 
কবিতা লেখ! হতে পারে বলে রবীন্দ্রনাথ যে উদাহরণ দিয়েছেন-__তাদের ছন্দো- 
লিপি করে অমৃল্যধন দেখিয়েছেন যে পর্ব আট মাত্রার মধ্যেই থেকে গেছে। 
ববীন্দ্রনাথের উদাহরণ : 
চামেলির ঘনছায়া | বিতানে 
বনবীণ। বেজে ওঠে ] কী তানে। 
স্বপনে মগন লেখা | মালিনী 
কুস্থম মালায় গাথ1 | শিথানে । 
এখানে (৪+৪) পর্ব এবং তিন মাত্রার অপূর্ণপদী পর্ব রয়েছে-_-এইভাবে ছন্দো- 
লিপি.করে দেখিয়ে দিলেন 'যূলাধন যে 'এগাবে। মান্রার পর্ব এটি নয়। তেরো 
মাত্রার পর্ব সম্বন্ধে ওই একই কথা খাটে £ 
গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা, 
কূলে একা বমে আছি নাহি ভরসা । 
এখানকার পঙ্ক্তি বা চরণ তেরো মাত্রার, কিন্তু এই চরণে ছুটি করে পর্য 
রয়েছে আট মাত্রার ও পাচ মাত্রার । 
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ছন্দ-বিজ্ঞামী অমৃল্যধন 


ছন্দ সম্পর্কে অমৃল্যধন একটা বৈজ্ঞানিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন । বাংল! 
ভাষার ছন্দের শ্রেণী বিভাগ করে যে তিনটি নাম আমাদের ছাদের শেখানো 
হুয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে--তানপ্রধান ( অক্ষরবৃত্ত ), ধ্বনিপ্রধান (মাত্রা 
বৃত্ত ) এবং শ্বাসাধাতপ্রধান (স্বরবৃত্ত )) এই তিন রীতির ছন্দের লয়ও যথাক্রমে 
ধীর, মধ্যম ব] বিলম্িত এবং ভ্রুত নাষে পরিচিত হয়েছে । কেন তানপ্রধান 
ছন্দের লয় ধীর, মাত্রীবৃক্ত রীতির ছন্দ কেন মধ্যম লয়ের আর ছড়ার ছন্দ বা 
শ্বাসাঘাতপ্রধান ভ্রুত লয়ের কেন-__তা বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে অযুল্যধন 
দেখিয়ে দিয়েছেন ; এবং এ বিষয়ে কোনো তর্ক, সংশয় বা দ্বিমত দেখা 
যায়নি । এই তিন বীতির ছন্দের নামগুলি বহুলগ্রচারিত এবং সবজনন্বীকুত। 
বর্তমানে কোনে1'কোনে। শ্রদ্ধেয় ছান্দসিক এইসব নামকরণের পরিবর্তে নতুন 
নাম প্রবর্তন করার সুপারিশ করেছেন । যে নাম চলে এসেছে, এবং সকলের 
পরিচয় ঘটেছে যেসব নামের সন্দে--সেগুলির পরিবর্তনে ছন্দের ব্যাপারে 
আবার দুরূুহতা আসবে । একেই ছন্দঃশান্ত্রটি সহজে বপ্ত করার বিষয় নয়, 
শব্দোচ্চারণের সক্ষম ধবনিবৈষম্য শ্রুতিতে লখু বা গুরু-- কেমন করে বাজে-_ 
তার ওপরই ছন্দৌবোধ দাড়িয়ে থাকে ( যেমন--“ঘুম পাড়ানী মাসীপিসী ঘুম 
দিয়ে যাও'__এই পঙ্ক্তির ছুটি ঘুমের “থু যে একই ধ্বনির শর্টা নয়, প্রথম 
ঘুমের “ঘু* লঘুত্বের চন করছে; কিন্ত শেষের ঘুমের “ঘু* প্রথম “ু” অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ গৌরবের অধিকারী--নেটা ধরার মতো শ্রুতি-তীক্ষতার ওপর ছন্দো- 
জ্ঞান নির্ভর করে )১ তছৃপরি নাম ( 1617217010985 ) নিয়ে আরও বিশৃঙ্খলত। 
এলে সাধারণ মানুষের ছন্দ সম্পর্কে আগ্রহ জাগার বদলে ভীতির সঞ্চার হতে 
পারে । ছন্দঃশান্ত্রে 99118616-কে “অক্ষর বলে, সম্প্রতি অক্ষরের বদলে “দল? 
বলার স্থপারিশ হচ্ছে কোনো কোনে] মহলে, কেননা অক্ষরের অন্য একটা অর্থ 
আছে, অর্থাৎ অক্ষর হলে! হরফ । দলেরও তো অন্ঠার্থ রয়েছে । পরিচিত এবং 
স্প্রচলিত পরিভাষা বদলের ঝুকি ও সমশ্তা তখনই গ্রহণযোগ্য হয়--যখন সেই 
পরিবর্তন অনিবার্ধ বলে ঠেকে । ছন্দঃশান্ত্রের পরিভাষা বদলের তেমন কোনো 
প্রয়োজন কি উপলব্ধ হয়েছে? 

অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও ব্বরবৃত্ত--এই তিন শ্রেণীর ছন্দের নামোল্লেখ মতোন্দ্র- 
নাথ দতের “ছন্দসরস্বতী” "প্রবন্ধে রয়েছে, এবং এদের প্রতিশব্দ হিসাবে তান- 
প্রধানঃ ধ্বনিপ্রধান ও.শ্বাাঘাতপ্রধান--এই তিনরকম ছন্দের নামও চলে 
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প্বতি-স্হি-সাধন' 


আসছে । এবং এই তিনটি নামের পেছনে যুক্তিও বড় কম নয়। অক্ষরবুত্ত ছন্দের' 
পর্ব সবচেয়ে দীর্ঘ হয় তাই এর গতিও ধীর । পর্বের দীর্ঘতার জন্তে অক্ষরগুলির 
উচ্চারণে মন্থরতা আসে, এর ফলে উচ্চারিত ধ্বনির মধো একটা তান এসে যায়। 
পবদৈর্ঘ্যই এই তানের স্যষ্টি করে ; সেইজন্তে অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে তানপ্রধান বলার 
মধ্যে যুক্তি ষথেষ্ট আছে, এবং কবিকুল ও ছন্দঃশিক্ষার্থা_-সকলের কাঁছেই তান- 
প্রধান ছন্দের স্বীরুতি এবং পরিচিতি ঘটেছে । 

মাত্রাবুস্ত ছন্দের অন্য নাম ধ্বনিপ্রধান ছন্দ--এটি সর্জন-ন্বীকত ; এবং এই 
্বীকৃতির পেছনে জোরালো যুক্তিও আছে । মাত্রাবৃত্ত ছন্দে প্রত্যেকটি শব্দই 
স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়, প্রত্যেক চরণের পবগুলিতে প্রতিটি অক্ষরধধধনিই 
প্রাধান্লাভ করে-_তাঁই একে প্বনিপ্রধান ছন্দ বল। হয়েছে ; এখানে শব্দর্শবনির 
অতিরিক্ত কোনে! স্থর ব। তান থাকে না। 

স্বরবুত্ত বা ছড়ার ছন্দের প্রতি পবের গোড়ার অক্ষরে একট! ঝৌক বা শ্বাপা- 
ঘাত পড়ে-__তাই ছন্দ শ্বাসীঘাত প্রধান নামেও 1চহ্ছিত হয়েছে । 

অমূল্যধন তার ছন্দের গ্রন্থে ছন্দে রীতি” নামক প্রবন্ধে এবিষয়ে বিস্তারিত 
ও নুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সম্প্রতি ছন্দের শ্রেণী-বিভাজন নিয়ে ঠিক 
নয়, এই তিন শ্রেণীর ছন্দের পুরানে। নাম তুলে দিয়ে নতুন নামকরণের চেষ্টা শুরু 
হয়েছে,__এতে ছন্দের বিষয়ে ফের না বিশৃঙ্খলতা আসে । বাংলা ছন্দঃশাস্ত্রের 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আলোচন1 প্রায় সম্তর-আশী বছর হতে চললো--এখনো৷ 
ছন্দোলিপি-নির্ণয়ে স্বৈর্ধ এবং সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি ছু- 
একটি ক্ষেত্রে, সেখানে ছন্দের বাপারে চেনা ও পরিচিত নামের বদলে অন্য 
নাম দিলে বিহবলতার শষ্টি হবে কিনা-ত। আগে ভেবে দেখতে হবে। 

অমূল্যধন নিশ্চয়ই ছন্দ সম্পর্কে শেষ কথা বলে যাননি, বল। তার পক্ষে 
কেন, কারো পক্ষেই সম্ভব নয় ; তবু তিনি ছন্দের বিষয়ে যে একট! বৈজ্ঞানিক 
পথরেখা অঙ্কিত করেছেন এবং সেই পথে চলাচলও যে সহজসাধ্য হয়েছে 
সকলের পক্ষে, তাতে আরো নতুন সংযোজন নিশ্চয়ই সমাদৃত হবে, কিন্তু প্রচলিত 
ও স্বীকৃত পথবেখ। মুছে ।সেখানেই ভিন্ন নামের রচনার যুক্তির সারবস্তা কী-_তা 
হয়তো। চট করে বোঝা যাবে না। 

অনাগতকাল পড়ে আছে, নতুন কবিও আমবেন, নব নব উন্মেষশালিনী 
প্রতিভা নিয়ে, ছন্দের ধার ও ভাব পাণ্টাবে, ছন্দঃশান্বও সেই অনাগত খাঁদ্ধকে 
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ছন্দ-বিজ্ঞানী অমূল্যধন 
গ্রহণ করার জন্তে উন্মুখ হয়ে আছে, থাঁকবে--কিন্ত ধার যা পাওনা, ধার য! 
ঘান-__তা যেন আমর] মুক্তকণ্ঠে উদাত্তস্বরে ঘোষণা করতে পারি । 


যাবৎ বাংলা ছন্দের আলোচনা, তাবৎ অমৃল্যধনের চিরজীবিতা অনম্বী- 


কার্ধ। এই কথা বলে তার প্রতি শ্রদ্ধানত প্রণাম জানিয়ে আমার এই লেখা! 
শেষ করি । 
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বাংল। ছন্দে এক্যসুত্রসন্ধানী অমূল্যধন 
প্রণব মিত্র 


আমার জানা নেই, সংশ্্রীষ্টানের কাঁছে “৮/০%০” শব্দটি যে পরম মুলোবর 
গ্োতন1 আনে, তার সঙ্গে বৈদিক “বাকৃ” কিংবা পৌরাণিক শব্খব্রদ্দের কোন 
স্বর তুলনাও সম্ভব কিনা, পরন্ত এ-সত্য স্বতঃই স্বপ্রকাশ বলে আলোচনার 
অপেক্ষা রাখে না যে, মানবজাতির সাংস্কৃতিক জন্মলগ্র শব্ধ ও ধ্বনির অলৌকিক 
প্রতিভায় উত্তাসিত। এবং সাহিত্যে নিহিত সেই শব ও ধ্বনি যে পৃথিরীর 
তাব আদি-কাব্যে কোন-নাকোন ভাবে ছন্দের উপকরণ সে-কথাঁও সত্য। 
তাছাড়। চিন্তা ও অঙ্থভবের স্বল্পমাত্র বিস্তারেও ছন্দ-সংলগ্ন তাত্বিকতা তথা অনু- 
ভবকে একটি স্থগভীর গুহাহিত দার্শনিকতায় প্রন্ছত করে দেখাও সম্ভব বলে 
মনে হয়। বিশ্ব-ছন্দ এবং বিশ্ব-স্থরের (10516 ০1 00৩ 9791615 ) ধারণাটি 
একদ। ইউরোপীয় দার্শনিক মহলে যথেষ্ট সমধিত ছিল এবং কাব্য ও এঁতিহা- 
বিচারে এই নীতি যে কতদূর প্রভাবশালী ছিল তা একদ। দেখিয়েছিলেন টয়েনবি। 
স্থতরাং নিদ্বিধায় বল] যায়, মানুষ তথা ইতরেতর পশুবংশকে, প্রতি-পদক্ষেপে 
যে একটা অন্তলীন প্রারুত ছন্দচেতনার অনুনরণ করতে হয় জ্ঞানে বা! অজ্ঞানে, 
তাই উন্নত স্থজনশীল চিত্তে, যে-কোন শিল্প-মাধ্যমেই হোক না কেন, একটি 
নবোন্সেষের বার্তীবহ হয়, ধর্মীয় অনুশবধ ব্যবহার করলে যাঁকে প্রায় একটি এঁশ 
উন্মোচনের সমগোত্র মনে হতে পারে ; বোধহয় কবি ও খবিব শব্দার্থ-্বারূপোর 
এ-ও এক কারণ । খধষি যে কারণে দ্রষ্ঠা কবি পেই ক।ঝণেই প্রণম্য কারণ 
ছন্দের বাক্‌ তার তৃতীয় নেত্রের অগোচর নয় । আলঙ্কারিক দেখিয়েছেন রস ও 
কথা মহাকবির এক প্রধত্বেই সিদ্ধ, এবং সকলেই জানেন, কথার পঞ্চগ্রদীপের পঞ্চম 
প্রদ্দীপটিই হলে ছন্দ । স্থতরাং বোবা কঠিন নয় যে, ছন্দোপিদ্ধির জন্ত কবিকে 
বিশেষ কোন তন্ত্রাধন করতে হয় না, এবং যদি কোন মানবিক দুর্বলতায় কোন 
কবি কেবল ছন্দতান্ত্রিক হয়ে পড়েন, তাহলে তাঁর ভাগ্যে ইতরজনের উচ্চ কর- 
তালি সহজলভ্য হলেও রসিকের জিগ্ধ দৃষ্টিপাত অপ্রাপ্যই থেকে যায়। অথচ 
আশ্চর্য এই যে প্রীক় অর্ধ-শতাবী আগের অনেক খ্যাতনামা কবির কাব) সিছিও 
কেবল ছন্দোসিদ্ধির পরিমাপেই নিয়ন্ত্রিত হতে । তাই একথা শ্মরণ করে আজি 
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দুঃখিত না হয়ে পারিনা যে, সত্যেন্্রনাথের মতো প্রাতিভাধর কবির সামগ্রিক 
মূল্যায়নের পরিবর্তে কোন কোন মহলে তার পরিচয় কেবল “ছনের যাদুকর” 
কিংবা “ছান্দসিক” উপনামেই উল্লিখিত। অপিচ ববীন্দ্রাঙ্গসাবী কবিদের 
অনেকেরই সরল দ্গিপ্ধ পরিশীলিত গ্রাম্যতার কল্পজগতে সত্যেক্দোপম ছন্দসিদ্ধিই 
প্রায় আকাজ্কিত হ্বর্গের তুল্য ছিল এবং আজকের পরিবণ্তিত দৃশ্তাপটে তাদের এই 
মানবক-চাপল্য শুধু গ্রাম্য স্ত্রীলোকের অলঙ্কার-বিলাসিতা কিংবা শিশুর খেলনা- 
প্রিয়তার সঙ্গেই তুল্যমান। বল] বাহুল্য? কাব্যছন্দের স্বতোৎসারিতার পরিবর্তে 
তাদের ছন্দ-মনস্কতা অনেকক্ষেত্রেই পরিণত হয়েছিল গতানুগতিক মুমুক্ষুর 
নিছক আচারনিষ্ঠার মতোই সচেতন ছন্দাচারণে। 

এ অবস্থায় ছন্দতাত্বিকতা শেষপর্যস্ত বর্তমান শতকের তৃতীয় দশক থেকেই 
শিক্ষায়তনিক কোন কোন বিদগপ্ধজনের অভিনিবেশ ও সদ্িৎসা আকর্ণকারী 
হয়ে পড়ে, এবং ভখন থেকেই সচেতন গবেষণায় ছন্দতত্ব বিজ্ঞানসম্মত হতে চায়। 
এই ধারায় সত্যেন্্রনাথের “ছন্দসবস্বতী” এবং রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধ- 
গুলির মুল্য সকলেই স্বীকার করবেন, কিন্তু এঁরা কেউই সিদ্ধ-অর্থে শিক্ষায়তনিক 
পণ্ডিত ছিলেন 'না বলেই বোঁধ হয় বিজ্ঞানীর যথার্থ বিবিক্তি আয়ত্ত করতে 
পারেননি, এবং সত্যেন্্রনাথের বক্তব্য বপকের অপূর্বতীয় আমীদের ঘতটা টানে 
বিচারে ততখানি বিভ্রাস্ত করে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্তই ছন্দোরহস্তের অনেক 
জটিলতার ওপর সন্ধানী আলোর সম্পাত ঘটালেও তার সব হিসাব স্থৃস্থির ছন্দ- 
বিজ্ঞানীরা আজও মেনে নিতে পারেননি ; কিন্তু একথ! ঠিক যে সত্যেন্দ্রনাথ ও 
রবীন্দ্রনাথের খণকে শ্রদ্ধায় শিরোধার্ধ না করেও ছান্দসিকদের উপায় ছিল না| 
সুতরাং বাংল ছন্দের গবেষণায় শ্রদ্ধেয় কবিছয়ের অহ্ুভববেদ্ধ উন্মোচন, হাজার 
বছরের পরিকীর্ণ সাহিত্যিক উপকরণ এবং স্বকীয় বিচার-বিবেকের হাতিয়ার, 
এই ত্রিস্তর অনুসরণ শেষপর্যস্ত ছান্দসিকের সাঁধ্য-সাধন হয়। বাঙালীর ছন্দ-চার 
এই ইতিহাস থেকে আরো যে-সত্য শ্বতঃই বিচ্ছুরিত হয়ে আসে তা হলো এই 
ঘে, আদৌ যা ছিল কেবল কবিজনের স্বজ্ঞাতাড়িত উন্মোচন, তা৷ ক্রমশই একটি 
সচেতন বুদ্ধিচর্চার বিষয় হয়ে পড়েছে বলেই বিশুদ্ধ নান্দনিক অভিজ্ঞতার বদলে 
তার্কিকতা, এবং সংশ্সেষের পরিবর্তে বিশ্লেষ ক্রমেই আসর অধিকার করে বসে। 
বস্ততঃ স্বজ্ঞা থেকে বুদ্ধিতে উত্তরণ যে আধুনিকতার মাপকাঠি, এবং মানস- 
পরিণতির স্বধর্ম একথা উই অস্বীকার করবেন না, তাছাড়া তাক্কিক রিরোধ 
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যে শেষপর্যন্ত সত্যের সঙ্গমেই পৌছে দেয়, সে-কথাও বিজ্ঞানের দৃষ্টাস্তে 
স্ম্পষ্ট । কিন্তু দুঃখের বিষয় একজন নৈর্বাক্তিক ছাত্র হিসাবেই বলতে পারি, 
বাংলা ছনোর সেই সঙ্গম-সিদ্ধি এখনও ঘটেনি এবং কখনও ঘটবে কিনা বলা 
শক্ত । 
এপর্ধন্ত ধারা ছন্দ-চর্চায় ব্রতী হয়েছেন তাদের সকলের নামের মালা জপে 
লাভ নেই এবং ছন্দ-বিতর্কের যে পরিবেশকে একদা হুধীন্দ্রনীথ দূর থেকে 
নমস্কার করেছিলেন, তার ইতিহাস খুড়েও পণ্ডশ্রম্ণ ছাড়া আর কিছুই হবেন1। 
কিন্তু মনে হয় আচার্য অমুল্যধনের ম্মরণে আজ কিছু ম্পষ্টকথার প্রয়োজন 
অবশ্বন্তাবী হয়ে উঠছে। আক্ষেপের সঙ্গে একথাও স্বীকার না করে উপায় 
থাকেনা যে তার গুণমুগ্ধ শিষ্য ও ছাত্ররা এ-বিষয়ে তাদের দায়িত্ব পালন না 
করায় বাংল। ছন্দের গবেষণীয় অমুল্যধনের পরম আঁবিষ্কারটি আজ প্রায় বিশ্মাত 
হতে চলেছে এবং এতে আচার্ষের কোন ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি হয়েছে পরবর্তী 
প্রজন্মের । অবশ্য এ-ব্যাপারে ন্বর্গত আচারের প্রচারবিমুখতাও অন্যতম কারণ, 
যেহেতু গবেষণার উর্ধ্বতন রাজ্যে নিয়ত পরিক্রম্ণণশীল সেই অসামান্য মনীষা, 
একদিকে যেমন জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে কোন সুলভ খ্যাতির প্রত্যাশায় উন্মুখ হননি 
তেমনি গবেষণাকেও তিনি সাধারণ স্তরে নিয়ে আসতে চাননি । ইতিমধ্যে 
কেবল বাংল! ছন্দের ব্যাপারেও তিনি এঁকাপ্তিক না! থেকে সংস্কৃত ছন্দ-চর্চায় 
যে নতুন দ্রিগন্তের উন্মোচন ঘটান তাও কেবল উচ্চকোঁটিক গবেষণাপজ্রেই 
সীমাবদ্ধ থেকে যায়ঃ ফলে তিনি হয়ে পড়েন ব্রাউনিং-বণিত সেই বিরল 
বৈয়াকরণদের সগোত্র : 
-*-901] 10161 0127 1176 10110 90310069 
[81106 2100 0511)5 
আদলে অমৃঙ্যধন চেয়েছিলেন বাংলা ছন্দের একটি মৃল-স্থত্রের সন্ধান করতে, 
'যাতে এই ভাষার প্রাচীন এবং আধুনিক সমস্ত ছণ্দপ্রকরণ একটি একক- 
' বিজ্ঞানসম্মত এঁকে বিধৃত হতে পারে, কারণ প্রথম থেকেই তাঁর ধারণ। ছিল 
যে ছন্দের লয়দারি জাতি-নির্ণয়ে সাহায্য করলেও কোন মূল এক্যস্থত্র আবিষ্কৃত 
না হলে ছনের বিজ্ঞান অনায়াত্তই থেকে যাবে । এ সম্পকে “পরিচয় পত্রিকায় 
স্থধীন্দ্রনাথের মন্তব্য ম্মরণীয় : 
“নিরপেক্ষ বিচারকের কাছে অমৃল্যধনের মতই বেশী যুক্তিবান ; কারণ 
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একই ভাষায় ম্নাত্রীগণনার পদ্ধতি ত্রিবিধ এমন পরিকল্পনা তো পীড়াদায়ক 

বটেই, এমন কি তা গায়ে সয়ে গেলেও প্রয়োগের বেলায় দেখি যে 

অপ্বিকাঁংশ প্রাচীন কবিতাই এই ত্রিধা আদর্শের বহ্িভূত থেকে গেল ।” 
বস্ততঃ এধরনের একটি এক্য-সন্ধানের প্রবেগ যে “ছন্দসরম্থতীগ্র 
লেখককেও প্রশ্নাতুর করেছিল ভার প্রমাঁণ সত্যেন্ত্রনাথের সেই জিজ্ঞাসা_ 

“আচ্ছা এই অক্ষর গোন। ছন্দ এবং 95119916 বা শব্দ-পাপড়ী গোন। ছন্দ, 

মূলে কি এক জিনিষ নয় ?+ 
কিন্তু দুঃখের কথা, সত্যেন্দ্রনাথ শেষপর্যস্ত নিজেও এ-সদ্কানে নিরত 
হননি, পরস্ত যাবৎ ছন্দকে ছন্দসরস্বতীর “চুটুকি অঙ্গের ছন্দ মাত্র” জেনেও 
তিনি সম্গগ্র অঙ্গের ধ্যানে আসেননি, বরং ছন্দের নতুন নতুন ছীচ ও 
লয়দারি গড়তেই তীকে নিবিষ্ট দেখা যায়, তবু বিভিন্ন বিদেশী ছন্দের সঙ্গে 
বাংলা ছন্দের তুলনায় তিনি যে-সব কথা বলেছেন তার মধো পূর্বোক্ত 
একটি একাস্ত্রের আভাসই ফুটে ও7ঠ। সত্যোন্রনীথের ছন্দ্ময়ী হেসে 
বলেছিলেন : 

“লম্বকর্ণদের কান নেই, তাবর। ছন্দের ভিতরকার স্থর ধরবে কি করে ?” 
অমুল্যধন এই ভিতর কার স্থর-সন্ধানে বাংল! ছন্দের লয়দারিঃ পর্ববন্ধন, এবং 
মাত্রা ও অক্ষরের "৯ম্পর্কে একটি স্থচিস্তিত ধারণায় আসতে চান এব তখনই 
তার দৃষ্টিতে সংস্কৃত ও ইংরেজি ছন্দের তুলন'য় বাংল! ছন্দের একটি একক রহণ্ট 
ধরা! পড়ে, যথ! * 

“পরই বাংল! ছন্দের উপকরণ” | 
ফুলের তোড়। নান। কায়দায় সাজানে। যায় ; কিন্তু পর্বের সঙ্গে পর্ব সাজিয়ে যে- 
রূপই স্ষ্টি করা যাঁক না কেন, সেই সমগ্র রূপের মূল রহস্য নির্ভর করে পর্ব ও 
পবালের প্রতিস্থাপনার ওপর | এই হলো তার বিখ্যাত পর্ব-পর্বাঙ্গবাদ-- 

«আমি দেঁখাইতে চাহিয়।ছি ফেঃ ভারতীয় সঙ্গীতের মত বাংলা প্রভৃতি ভাষার 

ছন্দের ভিত্তি 991 ও 7968, এইজন্য এই শ্যত্র-পরম্পরাকে ংক্ষেপে 219৩ 

3০56 2150. 991 011)5017 বা পর্ব-পর্বাঙ্গবাদ বল। যাইতে পারে |” 

আমরা এখানে তার ছন্দতত্ব-আলোচনায় আগ্রহী নই কারণ সে-তত্ব 
জিজ্ঞাস্থুর অনায়ত্ত নয়, পরভ্ভ আমরা এই ভেবে বিশ্মিত না হয়ে পারিনা! যে আজ 
পর্যস্ত অমূল্যধনের এই থিসিস্‌-এর সযৌক্তিক থণ্ডন দুর্লক্ষ্য হলেও তাঁর, যূলতত্ব- 
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স্বতি-হট্ি-সাধন। 


সম্পক্ষিত যে-কোন বিচাঁরকে সযত্বে ও কৌশলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা 
যথেষ্ট সথলত। অথচ এর দরকার ছিল না। কারণ অমুল্যধন অতি অল্প 
কথায় যে স্যক্রগুলির সন্ধান করেছেন পরবর্তী গবেষকের আয়াসে সেগুলির 
আরো বিস্তার এবং পরিমার্জন। সম্ভব হলে বাংলা! ছন্দের গবেষণ| একটি খাটি 
বিজ্ঞানে পরিণত হতে পারত। আচার্য অযুল্যধন জানতেনই যে, ছন্দশান্ত্ীর 
সঞ্চার-পরিসর, ধ্বনিতব-ভাষাতত্ব-শিল্পতত্ব এমনকি সমাজতত্বেও প্রসারিত ; 
তাছাড়া সঙ্গীতশাস্ত্রের সঙ্গে ছন্দশান্ত্রের তুলনার আভাস তার লেখায় পাওয়া 
যায়। 

বাংল! ছন্দের গবেষণার ধারাকে প্রধানত ছুটি ভাঁগে বিভাজ্য মনে করা 
চলে। একটি যদি হয় বর্ণনামূলক তথ। এঁতিহাসিক, অন্যটি তবে সংশ্সেষণ- 
মূলক । ছন্দ-গবেষণায় আচার প্রবোধচন্দ্র সেন প্রথম ধারার অন্তবর্তীরূপে যে 
তথ্য এবং বিশ্লেষণ রেখে গেছেন তার মূল্য অপরিসীম । প্রধানত রবীন্দ্রনাথের 
ছন্দকে বিশ্লেষণ করে তার প্রাথমিক পদক্ষেপ স্থচিত হলেও পরে প্রাচীন ও 
আধুনিক কবিদের ছন্দস্ষ্টিও তার প্রযত্বে স্বিন্তন্ত, এবং এই ব্যাপারে তার 
ইতিহাসমনস্কতাও অত্যন্ত কারধকর । 

সেই বিঙ্গেষণ এবং শ্রেণীকরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের আর একটি 
অবদান পরিভাষ1-চর্যায় বিন্যস্ত য1 তার দীর্ঘকালের অন্থসরণে নিয়ত বিবর্তন 
শীলও বটে। তিনি জানতেন এ কাজ সহজ নয় এবং ব্যাপারটিব গুরুত্ব লক্ষ্য 
করেই তিমি একদ। লেখেন : “নুষ্টু পরিভাষ1 একাধারে ন্বচ্ছচিস্তার প্রতীক এবং 
সমগ্র ছন্দশান্ত্রের সংহত রূপ” | 

এই পরিভাষা শ্ষ্টির ব্যাপারে তিশি ১৩৫ সালের মাঘ মাসে 'পূর্বাশা 
পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লেখেন তার অনুলিপি বহু বিদগ্ধজনের কাছে প্রেরিত হয় 
এবং কোন পক্ষ থেকেই কোন “হ্নির্দিষ্ট অভিমত' পাওয়। না গেলেও কিছু কিছু 
উল্লেখযোগ্য উত্তর আসে, যাব ভিত্তিতে বাংল ছন্দের পরিভাষ! ক্রমশই প্রবোধ- 
চন্দ্রের একক চেষ্টায় নতুনতর বিবর্তনের পথে এগিয়ে চলে । বস্তুতঃ এ ব্যাপারে 
মাত্রা, অক্ষর, পর্ব, শ্বর ইত্যাদি মূল শব্দগুলি সংস্কৃত থেকে সংকলিত হলেও 
প্রবোধচন্ত্র তার নিজের চিন্তায় পরিভাষায় পরিবর্তন এনেছেন এবং সে-পরিবর্তন 
একদিনে আসেনি । ফপতঃ তিনি প্রথমদিকে যেসব পরিভাষাকে অপরিবর্ভনীয়, 
ভাবে প্রামাণ্য মনে করেছেন, পরে মেগুলিবুও অন্যবিধ নামকরণে তাকে মিবলল, 


টা 
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ংল৷ ছন্দে এক্যন্ত্রসন্ধানী অমৃল্যধন” 


সন্ধানী দেখ যায়। যেমন “সিলেব্ল্‌-কে প্রথমে “অক্ষর+ হিসাবে মেনে নিয়েও 
পরে তিনি “দল” শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃতে “সিলেব্ল্‌, অর্থে “অক্ষর? 
গৃহীত হলেও অন্যত্র বর্ণ ও অক্ষর সমার্থক হয়েও পড়ে, তাই প্রবোধচন্দ্র চাইলেন: 
একটি নতুন পরিভাষা তৈরী করতে । তবু এ সম্পর্কে তাঁর যুক্তি বহুবিস্তৃত 
হলেও এবং বনুজনগৃহীত হলেও, সম্পূর্ণ অভেছা কিনা সে-সংশয় আজও থেকে 
যায়। আসলে সত্যেন্্রনীথের “পাপড়ি” প্রবোধচন্দ্রে দল” হয়েছে । এ-মত কিন্ত 
হুনীতিকুমার বা স্থকুমার সেন মেনে নিয়েছেন এমন মনে হয়ন1। ডঃ সেন ভার 
ভাষাতত্বের বইতে এখনো “অক্ষর” শবেরই ব্যবহার রেখেছেন দেখেছি । এরপর 
আসে 'মাব্রা” শব্দটি যা প্রবোধচন্দ্রের পরিভাষায় একলা" | ডঃ সুকুমার সেন কিন্ত 
উক্ত গ্রন্থে “মাত্রা” শব্দই গ্রহণ করেছেন । তবে এতে বিশেষ কিছু যায় আসে না, 
যেহেতু মহাকবি আগেই বলে গেছেন যে, গোলাপকে যে নামেই ডাকা যাঁক ন। 
কেন, মে গোলাপই । প্রবোধচন্দ্র বাংল ছন্দের তিনটি রীতি স্বীকার করেন এবং 
সে তিনটি রীতির নামকরণেও তার অস্থিরত। দেখা যায়। এ সম্পর্কে নীলরতন 
সেন লিখেছেন : 
প্যারা নিয়মিত বাংলা ছন্দের চর্চা করে থাকেন তাঁদের অবশ্যই জানা আছে 
বাংল! পদ্য সাধারণতঃ তিনটি ছন্দোরীতিতে লেখা হয়ে থাকে । এই তিন 
রীতির পরিচিত নাম মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত ও স্বববৃত্ত (বা মৌলিক ছন্দ )। 
--এ নামগুলি একসময় প্রবীণ ছান্দিসিক প্রবোধচন্দ্র সেনই প্রবর্তন 
করেছিলেন । বর্তমানে তিনি উক্ত ছন্দত্রয়ীকে যথাক্রমে সরল কলাবৃত্ত 
(সংক্ষেপে কলাবুত্ত ), মিশ্র কলাবৃত্ত (সংক্ষেপে মিশ্রবৃত্ত ) এব দলবৃত্ত মাম 
দিয়েছেন। অপর ব্ীঁয়ান ছান্দসিক অমৃল্যধন মুখোপাধ্যাক্স উক্ত তিন 
ছন্দরীতিকে যথাক্রমে ধ্বনিপ্রধান, তানপ্রধান এবং শ্বাসাঘাতপ্রধান নামেই 
পরিচিত করেছেন |” 
নীলরতন পরিভাষার বিতর্কে যাননি_ মোটামুটিভাবে প্রবোধচন্দ্রের পরিভাষাই 
মেনে নিয়েছেন । আমরাও এ-বিতর্কে অংশ নিতে চাইনা, তবে একথা ন1 বলেও 
উপায় থাকে ন1 যে, প্রবোধচন্দ্রের বারবার পরিভাষার পরিবর্তন কিছু অনর্থক 
জটিলতার ্ষ্টি করে, যার ফলে তার সমূহ প্রবন্ধাবলীর মধ্য থেকে সর্বশেষ 
নিবন্ধটিকে খু'জে নিতে দেরী হয়। কিন্তু সে-প্রশ্নও থাক। 
কথা হলে! বাংলা ছন্দের তিনটি বীতিকে মেনে নেওয়া সহজ হলেও 
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তাদের অন্তরশায়ী একটি সামান্ত বৈজ্ঞানিক এক্যস্ত্রকে অন্বীকাবের যুক্তি 
কোথায়, এ প্রশ্ন অনুচ্চারিত থাকলে শুতবুদ্ধির প্রসারে বিদ্ব ঘটে । আমরা যখন 
ংস্কৃত বা ইংরেজি ছনের চর্চায় আমি তখন সে-সদ্ষিৎসা কেবল বর্ণনা! ন। হয়ে 
একট? মৌলিক তত্বন্ধানে আসেনা কি? তাহলে বাংলায় সমাস্তরালতাবে 
তিনটি ছন্দকে স্বীকার করে নিলে আমাদের তাবৎ ছন্দচধযাও বড় উপরিতল- 
সঞ্চারী মনে হয়না কি? অথচ অমূল্যধন যখন একদ। বাংলার তথাকথিত তিনটি 
ছন্দকে তিন্টি রীতিনিদ্ধ মনে করেও তার অক্তপ্রিহিত একটি একাস্তিকতার 
আবিষ্কারে নিরলন্ঃ তখন “পরিচয়” পত্রিকায় স্বধীন্্রনাথ যে কি ভাবে তাকে 
স্বাগত জানিয়েছিলেন মে-কথা সকলেই জানেন । এখানে বাংল! ছন্দের এঁক্য- 
তত্ব সম্পকে আচার্য অমৃল্যধনের প্রশ্নটিকে আবাঁর নৃতন করে ম্মরণ করি : 
“বৈজ্ঞানিক চিস্তাপ্রণালী সব্ধদাই বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্য দেখিতে পায়। 
বাংল। ছন্দের জগতে নানাবিধ রীতি (5516) থাকিতে পারে-_-যেমন 
হিন্ৃস্থানী সঙ্গীত-জগতে গোয়ালিয়রী, জৌনপুরী ইত্যাদি নানাবিধ ঢং 
আছে। কিন্তু তাহা সত্বেও ছন্দোবন্ধনের কোন একটা মূল নীতি থাক সম্ভব 
নয় কি? বাংলার ভাঁষ! ব্যাকরণ ইত্যাঁদিতে যদ্দি একাট স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে 
তবে বাংল। ছন্দে থাকিবে না কেন ?"****তাহার কি কোন সহজবোধ্য মূল 
সুত্র পাওয়া যায় না ?” 
সেই এক্যস্বত্রের সন্ধানী অমৃূলাযধন লক্ষ্য করেন-_বাংলা উচ্চারণের ম্বাভাবিকতা 
যেমন ছন্দ-হৃষ্টির ও ছন্দবোধের প্রীথমিক শর্ত, তেমনি বর্ণ বা হরফের 
দৃশ্ঠমানতা কোনমতেই ছন্দবিচারে গ্রাহথ নয়, অবশ্ তথাকথিত অক্ষরবৃত্তের বা 
অক্ষরমাত্রিক ছন্দের শৈশব-ধারণ1 অতিক্রম করে সকল ছান্দসিকই এখন এ- 
প্রসঙ্গে দ্বিমত নন । তাছাড়া যতির অবস্থান থেকেই থে ছন্দের শ্রতিবোধ জাগে 
একথাও বোধ হয় এখন আর আলোচনার অপেক্ষা রাখেনা । অর্ধযতি এবং পূর্ণ- 
যতির নির্ণয়ে এক একটি পর্ব তৈরী হয্ম যাকে অমুল্যধন বলেছেন “বাংল! ছন্দের 
উপকরণ”। প্রতোকটি পর্ব কয়েকটি (২ বা ৩ টি) পর্বাঙ্গে বিভক্ত এবং সবচেয়ে 
বড় কথা, পর্বাঙ্গগুলির সঙ্জায় একট আরোহ বা অববোহ ক্রম অবশ্যম্ভাবী না 
হলে ছন্দ তৈরী হয় না । অমূল্যধন দেখালেন বাঙালীর স্বাভাবিক কথার মধ্যেই 
শ্বরপ্রবাহের একটি গ্রাম থাকে--প্রতি শবের প্রথমে স্বরের গাস্ভীর্য কিছু বেশী 
হয়ঃ শবের শেষে কিছু কম হয়”; আবার পবাঙ্গের প্রথম থেকে ম্বরের গাঁভীর্ষ 


ন্‌ 


বাংল। ছন্দে এক্যস্থত্রসদ্ধানী অমূল্যধন: 


শেষে ক্রমিক হাঁস পায়। সুতরাং দেখা যাবে “ম্বরগাভীর্ধের বৃদ্ধি অনুসারে পর্বা্ 
বিভাগ কর] যায়” । পর্ব-মধ্যবতী পর্বাঙ্গের দ্বিত্ব বা ত্রিত্ব সম্পকেও তিনি অপূর্ব 
ইঙ্গিত তুলে ধরেন যে এই ব্যাপারটিও আসলে একটি বিশ্বজাগতিক ছন্দ্রেই 
অন্তর্গত এবং তা মূলতঃ বোধ হয় গাণিতিক সামান্য স্থত্রের অন্রসারী-_ 
“আমাদের পক্ষে এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে গণিতে ২ আগ্ন ৩-কে প্রাথমিক 
জোড় ও বিজৌোড় সংখা! বল হয় এবং তাহ? হইতেই যে সমস্ত সংখার 
উৎপত্তি তাহ! স্বীকার কর! হয়। এইরূপ কোন দার্শনিক তবের সাহাষ্য 
ছন্দোৌবিজ্ঞানে ২ আর ৩-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা যায়।” 
বল। বাহুলা, লেখক এই ইঙ্গিতটুকুকে বিস্তৃত করেননি ; মনে হয় খর্ণনাযুূলক 
ছন্দচর্চার সহজপন্থা ছেড়ে এজাতীয় মৌলিক সন্ধানে আজো কেউ প্রাগ্রসর 
নন। যাই হোক, পবাঙ্গগুপির শ্বরগার্ভীধের হ্াসবৃদ্ধি যে-যাঁছুম্পর্শ তৈরী করে 
তাই বস্ততঃ ছন্দের প্রাণ ; তাছাড়া আরো বলা যেতে পারে যে, আমাদের 
দৈনন্দিন বাক্যমাত্রই যে স্পষ্টতঃ ছন্দোময় হয়না] ( গগ্যের অমিহিত ছন্দপ্রবাহের 
কথ। মনে বেধেই বলছি ) তারও কাপণ, সেখ।নে যতি-পাত থাকলেও তা 
অনিয়মিত এবং পর্বের গঠনে পর্বাঙ্গের পূর্বোক্ত স্থত্রাবলীও সেখানে স্বস্থি নয়। 
অমুল্যধনের মতে পর্ব-পর্বাঙ্গের এবংবিধ বি্তান এবং লয়পারির রহগ্তের মধ্যেই 
ব।ংল] হন্দের মুলতত্ব গুহাহিত ; তাছাড়া যেহেতু বাংলায় পংস্কতশিয়মে অক্ষর- 
মাত্রার স্থিবত্ব নেই মেক্ষেত্রে পর্ব-পর্বাঙ্গের এই অভিনিবেশ শুধু অক্ষ বিশেষের 
মাত্রানিশয়ে সাহায্যকারী হয়না, অধিকন্ত তার থেকে ছন্দের চালটিও স্পষ্ট হয়ে 
আসে, অস্থেরা যাঁকে ছন্দের স্বতন্ত্র রূপ বলেই ধরে নেন। অমুল্যধন কিন্তু প্রথম 
থেকেই ছন্দে জ।তিভেদকে মানেননি এবং এক এক জাতির ছন্দে যাতরাবিকাখের 
স্বতন্ত্র পদ্ধতি তার কাছে অনাবশ্যক ও অর্থহীন মনে হয়েছে 
“বাংলায় অক্ষরের (3৮11891৩-এর ) মাত্রা বাধাধর। কিংবা পুবনিদ্দিষ্ট নহে, 
ছন্দের আবশ্যক তা-মত অক্ষরের (3১11916-এব) হুম্থীক রণ বা দীর্খাকরণ হইয়া 
থাকে ; কিন্তু ছন্দের আবশ্যকতার সুত্র কি, তাহ] ঠিক ধরিতে ন] পারিয়া, 
তাহারা বাংলায় নানারকম “ম্বতন্ত্র রীতি খুঁনিয়1 বেড়াইতেছেন। তাহারা 
বাংলা ছন্দকে ত্রিধ! বিভক্ত করিয়া ্বরবৃত্ত”, “মান্সাবৃভ' এবং “অক্ষরবৃত্ত' 
এই তিনটি নাম দিয়াছেন, এবং বলিতেছেন যে, তিনটি বিভিন্ন রীতিতে 


বাংলায় ছন্দ রচিষ্ড হয়।” 


শ্মতি-স্ঠি-সাধন। 


বস্ততঃ অমৃল্যধনের ছন্দতত্ব-বর্ণন! আমার উদ্দিষ্ট নয়, কারণ সে-বর্পনা তিনি 
নিজেই করে গেছেন ; একথাও অবিশ্বাপের কারণ নেই যে যার। তার মত 
সম্পর্কে অনীহা পোষণ করেন কিংব। সত্যকারের বিতর্কে ধারা ভয় পান, তারা 
সকলেই বিগত আচাধের মতামত সম্পর্কে সচেতন ; কিন্তু এই ভেবে আমি 
বিশ্মিত ন। হয়ে পারিনা যে অপরাপর ছান্দসিক অথবা ছন্দবিজ্ঞান-কৌতুহলীর 
একজনও অমূল্যধনকে পূর্বপক্ষ-বিচারের তৌলে খণ্ডন করতে অগ্রসর হলেন ন' 
কেন? 

এ সম্পর্কে আমি মোটামুটি যেটুকু ধারণ পোষণ করি তা এই যে, যেতাবে 
প্রবোধচন্দ্রের স্থযোগ্য ছাত্ররা] গুরুর গবেষণা-মার্গে বিচরণশীল সেভাবে অমূল্য- 
ধনের উত্তরসাঁধক হিসাবে কাউকেই পাওয়া যাচ্ছেন1, এবং এর কারণ অমূল্যধন 
নিজেই | তিনি যেভাবে তার নিজের নব নব গবেষণায় নিয়ত এগিয়ে গেছেন 
সে-পরিমাণে তিনি ছাত্র তৈরী করেননি । 

দ্বিতীয়তঃ, ছন্দচর্চায় যেভাবে বর্ণনামূলক ধাবাটি প্রসারিত হতে পেরেছে 
সেভাবে মৌল বিশ্লেষণী ধাবাটি প্রসারিত হয়নি ; হয়নি এই কারণেই যে তার 
অভাবে যে শূন্যতা থেকে যায় সেটুকু এগিয়ে গিয়েও বিদ্যায়তনিক ছন্দচ্চায় 
বাধ! সৃষ্টি হয়ন]। | 

তৃতীয়ত:, অযূল্যধন ও প্রবোধচন্দ্রের গবেষণা] যে পরমস্পরবিরোধী, এ- 
ধরনের একটি ভ্রাস্তিব বিস্তাব__-মৌল বিশ্লেষণে অচলাবস্থা স্ষ্টি করেছে ; অথচ 
একটু চিন্ত! করলেই দেখা যায়, তাদের উভয়ের মনন-কৃত্য পরস্পরের বিরোধী 
তো নয়ই, বরং সদর্থেই পরস্পরের পরিপূরক । 

আমাদের আজকের কাজ হলো এই ছুই গবেষণার সমন্বিত বপটিকে 
আবিষ্কার করা, তাতে কারে! ক্ষতি হবেন1 কিংবা কোন মনীষী সম্পর্কেই অমর্ধাদ। 
প্রকাশ পাবেনা, বরং তাতে বাংল! সাহিত্যের একটি বিশেষ দ্দিকের উজ্জ্বলতাই 
পরি-দৃশ্তমান হবে। 


৯৪ 


অধুল্যধন মুখোপাধ্যায় ও বাংল! ছন্দ 
রঞ্জিত সিংহ 


অযুল্যধন মুখোপাধ্যায়ের “বাংল। ছন্দের মৃলন্থত্র শুধু বছু-পঠিত, বহু-আলোচিত 
প্রামাণা ছন্দোবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থই নয়, অগ্রণীর সম্মানও এই গ্রন্থটির প্রাপা। 

কিন্তু গ্রন্থের আলোচনায় প্রবেশের আগে ছন্দ সম্পর্কে বর্তমানে প্রচলিত 
কয়েকটি ধারণার উল্লেখ ও আলোচনা করে নিতে চাই। প্রথমত, অপ্নিকাঁংশের 
মপোই একটি ধারণা বেশ ভালোভাবে চালু আছে যে আধুনিক বাংলা কবিতা 
মানেই ছন্দহীন কবিতা । দ্বিতীয়ত, কবিদেরও বলতে শুনি অমূক কবিতাটি ছন্দে 
লেখ]1। এইজাতীয় ধাবণাব কথা শুনলেই সাধারণত মন বিতর্কমুখর হয়ে ওঠে। 
প্রশ্ন জাগে, আধুনিক বাংলা কবিতা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ও ববীজ্জান্সারীদের 
পরবতী কবিদের কবিতা তবে কি ছন্দহীন ছন্নছাড়া! কবিতা ব1 বঙমানে ছন্দে 
লেখেন না ধারা তারাও কি সেই ছন্দছান্ু। কবিতা রচনার প্রয়াসী? ছন্দে 
লেখেন বা লেখেন ন1--এ ছুটি কথারই বা তাৎ্পর্ধ কি? অনুসন্ধানে জান] যেতে 
পারে যে, মেই কবিতাকেই ছন্দের কবিত৷ বল] হচ্ছে যে কবিতায় অন্যান্তপ্রাস 
আছে। শ্বানাঘাতপ্রধান দ্রুত চাল ও ধ্বনিপ্রধানের বিলম্বিত চালও স্ুুম্পষ্ট 
স্পন্দনের জন্ত ছন্দেব কবিতার অভিধা পায়। বর্তমান কবিদের পক্ষে বিড়ম্বনার 
বিষয় যে তাদের অধিকাংশ কবিতাই অস্ত্যান্থপ্রাসহীন মুক্তবন্ধ তানপ্রধান বা 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। কদাচ শ্বাসাথাতে, ধ্বনিপ্রধানের ব্যবহার কখনোই নয়। 

এইসব ভ্রাহ্ুধারণার নঠিক ও নিভুল উত্তর আছে “বাংল] ছন্দের মৃপশ্ৃত্রে' । 
'ছুই যতিব্ল মধ্যে কালপরিমাণ বাংল] ছনের প্রধান বিচার বিষয়। মাত্রা মানেই 
কালপরিমাণ বা 00120011+ এই বক্তবেঃর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বাংল ছন্দকে 
পর্ব-পর্বাঙ্জবাদ” নামে অভিহিত করেছেন অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। উক্ত ধাবা- 
গুলির ভ্রান্তিকরতার প্রমাণে এবং সেইসব ভ্রান্তির নিরসনে অমূল্যধনের 
উপরের উক্তিগুলি প্রকৃষ্ট উতর 

ছন্দ সম্পর্কে আরে। একটি প্রচলিত অথচ প্রচ্ছন্ন ধারণ আছে যে, ছন্দ যেন 
কবিতার অলংকার । উপম্বাউতপ্রেক্ষার মতো! ছন্দের ক্রিয়া] আলংকারিক নয়। 
অমৃলাধনের ভাষায়, ছন্দ কবিতার প্রাণ। হাৎস্পন্দনের মতো ছন্দের স্পন্দন । 


৯৫ 


স্মৃতি-হ্প্টি-লাধনা 


ভাবের দৈধ্ধ্য বা কালপরিমাণ ও গান্তীর্য € 209791 ) নিয়েই বাংলা ছন্দের 
কারবার । অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় আরো। একধাপ এগিয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করেছেন, পন্যের ছন্দে পর্ব-পর্ধাঙ্ম বিভাগ নিক্পমিত, গঞ্যেব ছন্দে যা অনিয়মিত । 
প্রভেদ শুধু এইখানেই । কিন্তু হুণ্দ পদ্যে কেন, গছ্যেবও প্রাণ । 

কারণ ছন্দের সঙ্গে আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের নিগুঢ সগন্ধ। শারীরিক 
কারণেই আমর একনিশ্বাসে পগ্যের একটি চবণ বা গছ্যের একটি বাক্য পড়ে 
যেতে পারি না। শিশ্বান একপময় ছাড়তেই হয় প্রশ্বাসগ্রহণের জন্য । এই ছুই 
ক্রিয়ার মধ্যবতী শ'ণটি বিরতিক্ষণ ব। যতিক্ষণ | এখানেই একটি পর্বাঙ্গের সমাপ্তি 
ও নতুন পর্বাঙ্গের স্থটন।র ইঙ্গিত। ববীপ্রনাথের “মেঘদূত, প্রবন্ধের একটি বাক্য 
পবাঙ্গের দ্বারা বিভক্ত । পছ্যের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, শছ্যে বাক্য অনিয়মিত 
ঘতিচিহ্কে বিভক্ত | 

এই গ্রন্থের প্রশংসা ন! ুণগ;ন আমা মতে নগণ্য ব্যক্তির অপেক্ষা রাখে 
ন1। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার “ছন্দ” গ্রন্থে অমুশ্যধনের মতবাদকে প্রতিবাদ করতে 
গিক্সে পাকেপ্রকারে তাঁর মতবাদকে স্বীকতি দ্দিতে বাধ্য হয়েছিলেন । তর্ক 
উঠেছিল নয়মাত্রার ছন্দ নিয়ে। হন্দ ধার সহজাত কবচকুগুলের মতো, 
সেই রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন অন্ত কারো মত হলে তিনি গণ্য 
করতেন না, অমুল্যধন বলাতেই তার “বাধ?” লেগে গেছে। অমুল্যধনের 
বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথ যাঁকে নয়মাত্রার ছন্দ বলেছেন, তা আসলে ছয়মাঞ্জার 
হন, তিনমাত্রা অপূশপদী | ধবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, এই ছন্দের পূর্ণ চরণ পর্বঙ্কে 
বিভক্ত হলে ৩+৩+৩ হয়। অঞ্চশান্ত্র অন্্যায়ী রবীন্দ্রনাথ ঠিক । কিন্তু 
ছন্দের নিয়ম যা গোখে দেখার নিয়ম নয়, কানে শোনার নিয়ম, সেই নিয়মে 
এই ছন্দের চরণ ঘতিচিহ্থে বিত্ত হলে ম্ল পব দীড়ায় ছয়ে, অপূর্ণপদী তিন। 
এইটি অমৃূপ্যধনের মত। রবীন্দ্রনাথ নিজে তার “অশিক্ষাণর কথা কবুল করে 
তাঁর “অশিপ্ষিত্বপটু হ-এর দাবী রেখে এই ব্যাপারে অমূল্যধনের সঙ্গে রফায় 
আনতে চেয়েছিলেন । এই বিষয়ে বাংল! ছন্দে৭ মুলন্ত্র' গ্রন্থের নিয় মাত্রার 
ছন্দ” প্রবন্ধের পাদটাকায় অমুল্যধন বলেছেন যে, নয় মাত্রার চরণ নয়, নয় মাত্রার 
পর্ব নিয়ে সে মূল গণ্ডগোল, বরবীন্দ্রনাথ সেইখানেই বারবার ভূল করছিলেন । 

কিন্তু এই গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধা, মুগ্ধতা ব1 বিস্ময়ের কারণ অন্ত্র। 
এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে এবং পঞ্চাশ বছরের মাথায় এই 


৪৬ 


অমুল্যধন মুখোপাধ্যায় ও বাংল! ছন্দ 


গ্রন্থের সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে । এই পঞ্চাশ বছরে বাংল। কবিতার 
ভাষার আমূল পরিবর্তন হয়েছে । এখন কবিতার ভাষা! কথ্যরীতির অন্ুবর্তী । 
বাংল। ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণরীতিকে অবিরুত রাখ1--এখন বাংলা কবিতার 
সাধারণ লক্ষণ । পূর্বে মাত্রার কালপরিমাণ স্থির রাখার জন্য শব্দের সুবিধাবাদী 
বিকৃতি কবিতায় গ্রহণযোগ্য ছিল। ভাষার এই বর্তমান পরিবর্তনের প্রয়োজন 
অন্থভূত হয়েছে কবিতার রাজ্যে যা এতকাল নিবাসিত ছিল সেই ভাবনা ব। 
ভাবের স্বচ্ছন্দ অন্ুপ্রবেশের অধিকারে । প্রাচীন বাংলা কবিতা থেকে 
রবীন্দ্রান্থুসারী কবিতা পর্ন বাংলা কবিতার মৌলিক বিষয় প্রেম, প্রকৃতি ও 
ঈশ্বর । ব্যতিক্রম আছে, ঈশ্বর গুপ্তের সাংবাদিকতা -আক্রান্ত সামাজিক ব্য্গ, 
মধুন্ছদনের “মেঘনাদবধ'-এর মতো ক্লাসিক্যালধর্মী বিষয় ইত্যাদি কিন্তু এখন 
কবিতায় প্রবেশ করেছে সামাজিক মানুষ তার নানা যুখচ্ছবি নিয়ে, চরিত্রের 
নান। ভাজ নিয়ে,__নাটকীয় সংঘর্ষ এসেছে । যেসব ভাব একসময় কবিতীয় 
প্রবেশাধিকার পেত না, সেই ক্ষোভ, ক্রোধ, এমনকি ঈধা সমস্তই কবিতার বিষয় 
হতে পেরেছে । য] গছ্যের বিষয় তা ষে পগ্যেরও বিষয় হতে পাবে--এই মৌল 
লক্ষণ বর্তমান কবিতাকে পূর্ববর্তী কবিতা! থেকে পুথক করে দিয়েছে। বিষয়ের 
পগিমাপে আর গদ্য ও পছ্যের বিভাজন সম্ভব নয়। বিষয়ীর উপস্থাপনাতেই শুধু 
পারখক্য নিরূপিত হয়। প্রাণীর শর্ধীরে যেমন হৃংস্পন্দন, কবিতার শরীবে 
তেমন ছন্দোম্পন্দন গুকুত্বপৃ্ণ দাত্রিত্ব পালন করে। অমূল্যধনের দুরদৃষ্টি ও প্রাজ্ঞতা 
এইখানে যে তিনি বনুপূর্বেই ধরতে পেরেছিলেন, বাংল ছন্দের প্রধান গুণ 
“স্থিতিস্থাপকতা' শক্তি । বলতে পেরেছিলেন, “ছন্দ ধ্বনিগত , ছন্দের বিচার 
চোখে নয়, কানে” । “প্রত্যেক খাটি কবিই ছন্দের ইতিহাসে একটি নৃতন পবের 
চন] করেন । যাহার নিজন্ব সম্পদ আছে সে কখনও পরের সোন। কানে দেয় 
না, যাহার নিজন্ব বাগৃবিভূতি আছে সে পরের কথাগ ও বীধা বুলির অনুকরণ 
করে না; যে কবির অন্তঃকরণে যথার্থ প্রেরণার আবির্ভাব হয়, সে পূর্বপ্রচলিত 
অন্ুবর্তন করিতে ম্বভাঁবত একটা অন্গবিধ! বোধ করে । এই গ্রন্থে বহু বিদ্ময়- 
উদ্দেককারী পর্যবেক্ষণ ছড়িয়ে আছে । কিন্তু এই উদ্ধত পড়্ক্তিগুলি এই গ্রস্থের 
উজ্জ্বলতম মাণিকায। কারণ পঞ্চাশ বছর পরেও বাংলা কাব্যভাষার আমূল 
পরিবর্তনের মধ্যেও গ্রন্থটির সমসাময়্িকতা যে লুপ্চ হয়নি তা লেখকের এঁ 
পূর্বোদ্ধত পর্যবেক্ষণগুলিম্ব" জন্য ৷ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় “স্থিতিস্থাপকতা” গুণ 


৭ 


ঘন ন্হঃ স1.-৭ 


স্মৃভি-হটি-সাধনা 


বোঝাতে গিয়ে কবিতায় রবীন্দ্রনাথের একটি শব বাবহারের উল্লেখ করেম। 
দেখিয়েছিলেন, কেমনভাবে একই ছন্দে-_-তানপ্রধান বা অক্ষরবৃতে “দিক-প্রাস্ত 
শকটিকে কখন তিনযীত্রা কখন চাবমাত্রার গুরুত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ | 
“স্থিতিস্থাপকতা' গুণ আছে বলেই মাত্রার এই হৃশ্বীকরণ বা দীর্থীকরণ সম্ভব । 
এষ্ট কারণেই বর্তমান বাংলা কবিতায় বহু পথচলতি শব্দ ও মৌলিক ক্রিয়াপদ 
অনায়াসে প্রবেশাধিকার পেয়েছে ছন্দের আইন বজায় রেখেই । বিচিত্র 
রসাঙ্ভৃতির তাগিদে পূর্বপ্রচলিত আইনের ভাঙচুর হচ্ছে। শ্রুতির আইন 
অবিচলিত থাকছে বলেই ছন্দের মৌলিক ব্যাকরণও বিপর্ধস্ত তচ্ছে না । যেমন, 
তানপ্রধানের প্রচলিত নিয়ম ৩+৩-+২। এই নিয়ম ভেঙে ২+-৩+ ৩ বর্তমানে 
করা হচ্ছে। কান কিন্ত বিদ্রোহ করছে না। এমনকি এর চেয়েও আরো! 
বিপজ্জনক পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হচ্ছেন এখনকার করা । তান প্রধান 
বা অক্ষবরবৃতের সাধারণ নিয়ম শে জোড়ে চলে, বিজোড়ে কখনই নয়। যেমন, 
দুই, চার, আট, দশ মাত্রা । পাঁচ মাত্রা চলে না। কিন্ত এখনকার কবিতায় লক্ষ্য 
করা গেছে ৭++-১৪ বা ৫7৫-১০ মজা করা হয়েছে অক্ষরবৃতে ব1 
তানপ্রধানে । অথচতানপ্রধানের ধীরলয় বজায় থেকেছে, ধ্বর্দিপ্রধানের বিলম্থিত 
লয় আরোপিত হয়ে যায়নি । একটি উদ্ধতি দিচ্ছি : 

“যেমন পড়েছিলেন স্বপ্নে চৈতন্ত ভাগবত রাসস্বন্দরী দেবী, 

টিক সেইভাবে 

ন1-প্ড়ে পড়া, না-দেখে দেখা, না-শুনে শোনাঃ না-প্যানে ধ্যান 

হয়ে গেল তার ।'? 
প্রথম চরণে “ঠৈতন্যভাগবত বাসনুন্দবী দেবী” ৭+৭-১৪ মাত্রা যেমন 
তানপ্রধানের সাধারণ নিয়মে চলে ন', তেমনি আবার তৃতীয় চরণে বা।করণ- 
বহির্ভূত অথচ কানের আইন বজায় রেখে পাচমাত্রা এমনভাবে সাজানো! যে ১০ 
মাত্রার পর্বে বিভক্ত । ব্ল। বাহুল্য, কানে তানপ্রধানের ধীর লয় স্পন্দিত হচ্ছে । 

যাইহোক, মধুস্থদরনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ আলোচন1 করতে গিয়ে অমূল্যধন 

দেখিয়েছেন, বাঁধ। নিয়ম বড় কবির কাজে আসে ন!। মিত্রাক্ষবের অন্নপস্থিতি 
বে অশিদ্রাক্ষর ছনোর প্রধান লক্ষণ নয়, ছেদ ও যতির বি-যোগ এই ছন্দের যে 
প্রাণভ্রমরা--সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাংল। ছন্দে মধুষ্$দনের 
বিশাল অবদানের প্রতি আমাদের সন্দেহাকূল মনকে সন্দেহাতীত রাজ্যে এনে 


চৈ 


অমুল্যধন মুখোপাধ্যায় ও বাংল! ছন্দ 


অমূল্যধন উপস্থিত করেছেন । বাংল ছন্দোবিজ্ঞানের এই পথিকৎ এই কখাঁও 
আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মধুস্থদনের অধিত্রাক্ষর ছন্দের গুটি বহন 
রবীন্দ্রনীথের কাছে অনবহিত থাকেনি । নিজের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ছ্দে ওঁ 
যতির বিচ্ছেদ ঘটিয়ে মধুস্দন-প্রবর্তিত বীতিই অন্ুসরণ করেছিলেন । কিন্তু 
মধুস্থদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের যা! গৌণ লক্ষণ-_অন্তান্তপ্রাস ব্জন-- 
তাকে রবীন্দ্রনাথ সম্মান প্রদর্শন করেননি । অন্ত্যান্থপ্রাসকে ফিরিয়ে আনলেন 
রবীন্দ্রনাথ তার এই রীতির কবিতায়। মধুস্ছদনের “মেঘনাদবধ+ কাব্যের ভাবের 
তস্তজালে যে এক ঞুপদী রুক্ষতা আছে তারই জঙ্ অস্ত্যান্তপ্রাস-বর্জন প্রয়োজনীয় 
ছিল-_এঁ রক্ষতাকেই গাচতর করে তুলবার জন্য । রবীন্ত্রনাথ ভিন্ন জাতের 
কবি । তার কাব্যস্বর চড়াস্থরে কদাচই বেজেছে ৷ সেইসব ব্যতিক্রমী মুহূর্তেও 
তিনি সেই সুরের তীব্রতা বা কক্ষতাকে যতদূর সম্ভব কোমলতার পুম্পশ্যামলতায় 
ঢেকে দিয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যমানপিক তাই তাঁর কবিতায় অগ্থ্যাজু- 
প্রাসকে প্রয়েজনীয় করে তলেছিল। 

যখন অমৃল্যধন বলেন বাংল৷ ছন্দের বিচার চোখে নয়, কানে--আবার যখন 
বলেন বাংলা ছন্দ 03880668015 যেখানে ইংরেজী ছন্দ 3581168115৩ তখন 
অনেকের মনে হতে পারে যে ছুটি মন্তব্যের মধ্যে পরম্পর বিরোধ আছে। গুঢ়তর 
প্রণিধানে বোঝা ষাবে যে এ ছুই বক্তব্য পরম্গববিরোধী তো নয়ই, বরং পরস্পরের 
পরিপূরক । কারণ অমূল্যধন জানিয়ে দিয়েছিলেন বাংল! ছন্দে মাত্রার গুরুত্ব ও 
অক্ষরের স্থিতিস্থাপকতা শক্তির কথা । একটি চমত্কার উতপ্রেক্ষার সাহায্যে 
রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছিলেন- বাংল অক্ষরের মাত্র! বাঙালী মেয়েদের খোপার চুলের 
মতো । কথনে। আট করে বাঁধা থাকে, আবার কখনো এলায়িত থাকে । তাছাড়। 
অমৃল্যধন বারবার তার গ্রন্থে বলেছেন, ছন্দের ব্যাপারে বাংলার স্বাভাবিক 
উচ্চারণরীতি পদ্ধতি অক্ষুগ্ন রাখার কথা, বিশেষ রসান্থভৃতির সমতালে মাত্রা- 
সংস্থাপনের কথা । ফলে জীবনানন্দ দাশের কাব্যপঙ্ক্তি বিস্তৃত কাপড় পরে 
লজ্জাবশত'__এখানে “লজ্জাবশত” শব্দটি তানপ্রধানের প্রচলিত নিয়ম অন্যায়ী 
পাঁচমাত্রা হলেও বাংল। অক্ষরের মাত্রার স্থিতিস্থাপকতা-শক্তিতে জ্জো' এই 
ুক্তাক্ষরের দীর্থীকরণ কর] অন্যায় হবে না-_কান বিদ্রোহ করছে না। লজ্জা? 
শব্ের যুক্তাক্ষরকে টেনে পড়ছি আমর! শ্বচ্ছন্দে__তিন মাতার গুরুত্ব দিয়েই 
পড়ছি । এইসব ম্বাধীনক্তা নিতে গিয়ে সঙ্ঞান কবিরা বাংল ছন্দের বিজ্ঞানকে 


নর 


স্বৃতি-স্ষ্টি-সাধন। 


বিশ্বত হননি । অমূলযধন মুখোপাধ্যায়ের “স্থিতিস্থাপকতা” শব্দের তাৎপর্য ও 
গুরুত্ব বাংল! ছন্দের ভবিষ্যতের দিক দিয়ে কতট! গভীর ও স্থদৃর প্রীরা, গ্রস্থটির 
জন্মকালের পঞ্চাশ বছর পরে যেন আবে! বেশি করে উপলব্ধি করতে পারছি ! 
বাংল। ছন্দ নিয়ে ধার! পড়াশোনা! করেন বা কবিতা লেখালিখির সহায়ক 

হিসাবে বাংলা ছন্দের কোন গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে চান, অমূল্যধন মুখো- 
পাধ্যায়ের “বাংল ছন্দের মৃলন্থত্র” গ্রস্থটিকে তার] নিদ্ছিধায় বেছে নিতে পারেন । 
বইটির আপাত চেহার অত্যন্থ সাদাপিধে, হাবেপাঠ্য ব্যাকরণের মতো। | ভাষা বা 
পরিভাঁষার কায়দ-কান্ছুন-বজিত এই বইটি পড়তে শুরু করলেই বোঝ। ঘাবে এক 
অভভতপূৰ বৈজ্ঞানিক চেতনায় 'প্রতিটি পৃষ্ঠা মূল্যবান । দ্ধযর্থকতাহীন সরলভাষায় 
বাংলা ছন্দের প্রকৃতি যত পরিচ্ছন্নভীবে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তা বাংল। 
ছন্দের উপর অন্ঠান্য বইয়ে পাওয়। যাবে না। রবীন্দ্রনাথের “ছন্দ, প্রবোধচন্দ্র 
সেনের “ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ বা অন্যান্য বইয়ের অপরিপীম গুরুত্ব একটুও 
খাটে না করেও বলা যায় এ লেখকরা থে বিষয়কে সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
দেখেছেন সেখানে এই বইটিতে ব্যবহৃত হয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ। “বাংলা 
ছন্দের মৃলস্থত্র'র একটি সার-সংক্ষেপ এখানে তুলে দিচ্ছি যা বাংল হন্দের ছাত্র, 
চর্চাকারীদের কাছে প্রমাণ করবে এই গ্রন্থটির সমসাময়িকতা । বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি- 
কোণ থেকে লেখা বলেই পঞ্চাশ বছর পরেও বইটির সমসাময়িকতা। ক্ষুপ্ন হয়নি । 

১, বাঁংল। ভাষার প্রকৃতি, বাংল উচ্চারণে পদ্ধতি এবং বাঙালির 
্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর বাংল! ছন্দের এক্যস্তত্র প্রতিষ্ঠিত । 

». বাংল) ভাষার ছন্দকে 1179 3696 270 132: 17001” বা পর 
পবাঙ্গবাদ বলা যেতে পারে। 

৩ পবই বাংল! ছন্দের উপকরণ । 

৪. ছন্দ ধ্বনিগত ; ছন্দের বিচার চোখে নয়, কানে । 

৫, ছেদ্দ ও যতির পরস্পর বি-ঘোগ ঘটিয়েই মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর ও 
অন্যান্ত বৈচিত্র্যবহুল ছন্দের স্থষ্টি হয়েছে । 

৬* স্পন্দনই ছন্দে প্রাণ | প্রাণীর হৃংস্পন্দনের স্যায় এই ধ্বনিতরঙগই পর্বের 
প্রাণস্বদূপ | যখন শিব ও শিধানী-বূপ দুই পর্বাঙ্গের মিলন ঘটে 

“বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে ওঠে তখন ছুলে' 

অর্থাৎ ছন্দের সৃষ্টি হয়। 


৯১০০ 


অমৃল্যধন মুখোপাধ্যায় ও বাংল! ছন্দ 


৭* বাংলা ছন্দ 90817015016 বা মাত্রাগত | ইংরেজী ইত্যাদি 0৪1$- 
৪0৬৩ জাতীয় ছন্দ থেকে বাংলা ছন্দ ভিন্নজাতীয়। 

৮* অক্ষরের মাত্রার স্থিতিস্থাপকতা-_বাংলা ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য । ঘেমন 
'বস্তত কাপড় পরে লঙ্জাবশত"-_তানপ্রধান ছন্দের প্রচলিত রীতি অন্যাষী 
লজ্জা" ছ"মাত্রার সম্মান পায়, স্থিতিস্থাপকতা শক্তি দিয়ে “লজ্জ1 এখানে তিন 
মাত্রার গুরুত্ব পেয়েছে । কিংবা “ঝড় দীপের আলোক লাগিল ক্ষমাস্থন্দর চক্ষে 
এই ধ্বনিপ্রধান চরণের ছ'মাত্রার পর্বে বিভক্ত। কিন্তু আলোতে দৃষ্টিতে প্রথম 
পর্বে পাচ মাত্রা । “ূ” এই স্বরাস্ত অক্ষরের উপর একটি অতিরিক্ত উচ্চারণগত 
ঝোঁক পড়ায় অনায়াসে দীর্ঘ হয়ে গেছে | ফলে “রূঢ* তিন মাত্রার গুরুত্ব পেয়েছে । 

৯. বাংলা ছন্দের লয় তিন প্রকার--দুত, ধীর ও বিলন্ষিত। দ্রুত লয়কে 
বলে শ্বাসাঘাতপ্রধান, ধীর লয়কে তানপ্রধান ও বিলম্বিত লয়কে ধ্বনিপ্রধান । 

১০. রবীন্দ্রনাথের “বসুন্ধরা”, “সন্ধ্যা” প্রভৃতি কবিতায় মিত্রাক্ষর থাকলেও 
রবীন্দ্রনাথের এইজাতীয় কবিতা সাধারণ মিত্রাক্ষর থেকে ভিন্ন প্ররুতির । 
মধুস্দনের 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতির সহোদর-স্থানীয়। কারণ ছেদ ও যতির 
বিচ্ছেদের মূল নীতি “মেঘনাদবধ” ও ববস্বদ্ধরা” উভয় কবিতায় অন্গক্ত 
হয়েছে। এই প্রকৃতির ছন্দকে বল! উচিত “অমিত্রাক্ষর” নয়, 'অমিতাক্ষরঃ । 
অমিতাক্ষরের মুলনীতিকে অবলম্বন করেহ 'গৈরিশ ছন্দ' ও রবীন্দ্রনাথের 
“বলাকার ছন্দ স্থষ্টি হয়েছে । অমিত্রাক্ষর ছন্দ অর্থাৎ ছেদ ও যতির বিচ্ছেদ 
ঘটিয়ে প্রবহমানতার প্রবর্তন করে মধুস্থদূন বাংল] ছন্দে ঘেমন বিপ্লব এনেছিলেন, 
তেমনি “মানসী কাব্যগ্রস্থে ধ্বনিপ্রধান ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ পুনজাবিত করে 
তোলেন । হলন্ত অক্ষরকে ছু'মাজ্রার সম্মান দিয়ে বাংল! ছন্দে একটি ধ্বনিজগৎ 
রচনা করলেন, যে ছন্দের প্রাক-রূপ পাওয়া যাঁবে বৈষুবকবিদের কবিতায় । 
শ্বাসাধাতপ্রধান বা ছড়ার ছন্দ শুধু হালক। পছ্যের প্রাণশক্তি বলে পরিচিত 
ছিল। রবীন্দ্রনাথর কৃতিত্ব, তিনি গুকুগস্ভীর ভাবপ্রকাঁশে এই ছন্দোস্পন্দন বা 
লয়কে সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছিলেন । “লিপিকা'য় রবীন্দ্রনাথ দেখালেন 
যে, গছ্যের পদ দিয়ে পদ্ঠের গঠন অর্থাৎ 2:০১০-৬০:৪০ নির্মাণ সম্ভব । 

১১. য্দ্দি ভাষার স্বাভীবিক উচ্চারণপদ্ধতি অব্যাহত রেখে বিভিন্ন বাক্যাংশ 
কোন সুস্পষ্ট সুন্দর আদর্শ অনুসারে সাজানে। হয়ঃ তবে সেখানে ছন্দ আছে বল! 
যেতে পাবে। 


স্বতি-সঙটি-সাধন। 


১২. ছুই যতিব মধ্যবর্তী কালপরিমাণই বাংল! ছন্দের বিচার্ধ বিষয় । 

১৩. ছন্দের আলোচনার সময় উচ্চারণের দিকে সর্বদ। লক্ষা রাখতে হয় । 

লিখিত হরফ বা বর্ণ এবং অক্ষর এক নয়। “বৰ” একটি হরফ ব1 বর্ণ, “বৈ" একটি 
অক্ষর। : 
১৪. ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে স্বরের চারটি ধর্ম: (১) তীব্রতা (010011), 
(২) গাস্তীর্ঘ (17707510 বা 199417959 ), (৩) ন্বরের দৈর্থা বা কাঁলপরিমাণ 
(15780 বা ৫8181101) ), (৪) সবরের বউ (10178-901007 )। দৈর্ঘ্য ও গাশ্ীর্ধ 
__এই দুটি নিয়েই বাংল! ছন্দের কারবার। 

১৫, বাংল! ছন্দের সমন্ত হিসাব মাত্রা অনুসারে । মাত্রার মূল তাৎপর্য 
0012101) ব। কাঁলপরিমাণ । 

১৬. বাংল] উচ্চারণের পদ্ধতিতে মাত্রা নির্দিষ্ট নয় । হলস্ত অক্ষরের, কখনো 
কখনো স্বরাস্ত অক্ষরের ও ইচ্ছামতো তৃশ্থীকরণ ও দীঘধাকরণ কর]1 ঘেতে পারে । 

১৭, প্রত্যেক খাঁটি কবিই ছন্দের ইতিহাসে একটি নতুন পর্বের স্থচন1 
করেন । ঘার নিজন্ব সম্পদ আছে সে কখনে৷ “পরের মোন। কানে দেয় না” । 

১৮. ৯911991০-এর অর্থ অক্ষর । অক্ষব ও হরফ এক নয়। “দল, 
৯১119০1০-এর বাংল] নয়। “দল” অর্থে চরণ, ইংরেজিতে যাঁকে বলা ভয় 
11610130101) অর্থাৎ 17916111009 01 ৬6199 | 

পঞ্চাশ বছর আগে 'বাংলা ছন্দের মুলস্থত্র -৭ প্রথম প্রকাশকাঁলের অব্যবহিত 
পরে কবি শ্বধীন্দ্রনাথ দত্ত এই গ্রন্থের আলোচনা করতে গিয়ে আস্থাস্থাপন 
করেছিলেন অমূল্যধনের পর্ব-পবাঙ্গবাদে । কারণ অমুল্যধনের যুক্তি উপলব্ধি 
করেই তিনি বলেছিলেন 'পর্ব ও পর্বাঙ্গ অথাৎ কাল পরিমাণ বাংলা ছন্দের 
প্রাণ।” এই ছান্দসিকেব মতকে স্বীকার করে স্থধীন্্রনাথ বলেছিলেন--এক 
বৌকে কতকগুলো কথার উচ্চারণই বাঙালীর বীতি।' জোরের সঙ্গে বলতে 
পেরেছিলেন : “আমার মনে আর কোন সন্দেহ নেই যে অধুলাধন বাংলাছন্দেরু 
প্রকৃতি সন্থদ্ধে ঘা বলেন নি, তা! বক্তব্যই নয়।” 


সাহিত্যের 'রহস্য-সন্ধানী অমূল্যধন " 
ভূদেব চৌধুরী 


ভূরি-কথন আর ভূরি-লিখন যে-কালে বাংলা সাহিত্যালোচনার মজ্জাগত হয়েছে, 
তখন অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের ( ১৯০২--১৯৮৪ ) মতো মু ও মিতভাষী স্বল্প- 
লেখ রচয্লিতাঁর পক্ষে হট্টগোলে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। বস্তত তিনি 
গেছেনও তাই । কিন্তু পরিমাণ ছেড়ে গুণগত স্বতন্ত্রতাঁর পরিমাপ যদি সাহিত্য- 
মূল্য-সন্ধানের নিরিখ হয়ঃ তাহলে বাংলা সাহিত্যালোচনার ধারায় একটি নিজস্ব 
আপনের দাবি তাঁর আছে । সে-দাবি সম্পর্কে অবহিত হতে পারা উত্তরগামীদের 
আপন স্বার্থেই বাঞ্চনীয় । 

অনেকট1 রবীন্দ্রনাথের পথ ধরেই অমূল্যধন বলেছিলেন, “সাহিতা- 
সমালোচনা কেবল বিচার নহে, তাহাও একপ্রকারের স্ষ্টি।”১ অর্থাৎ, 
সাহিতোর মুল্যানন্ধানও অনেকাংশে উদ্ভাবনী কল্পনার বিষয়। তাতে সমা- 
লোচকের ব্যক্তিগত পরিবেশ ও প্রবণতার ছাপ পড়ে যায় আপনা থেকে । 
অমূলাধন ও বলেন, “সাহিত্য-রমিক" “নিজত্ব রসবোধের গুণেই সাহিত্য সম্তোগ 
করেন ।”২ স্বভাবতই, এ-সকল ক্ষেত্রে, রচন'র সঠিক পরিচয় ধরতে রচয়িতার 
“নিজন্ব” স্বরূপ ও প্রবণতার পরিচয় খতিয়ে দেখতে হয়। 

প্রথম শ্রেণীর কৃতিত্বসম্পন্ন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র বাংলা ছন্দের গোক্র- 
চরিত্রের সন্ধানে নিয়োজিত করেছিলেন নিজেকে দাহিত্যালোচনার প্রথম ধাপে ॥ 
পদ্য-ছন্দের শান্তর নিগুঢ় কার্ধকারণ-চালিত নিয়ম-পদ্ধতির সমষ্টি; বলা ভালো, 
কবিতা ধ্বনির ব্যাকরণ। কিন্তু আপন স্বরূপে ছন্দ তো কবিতার-_বাপক অর্থে” 
সকল রকমের সাহিত্য-শিল্লের প্রাণ ! বাংলা ছন্দ-শাস্বালোচনার দাপটে ইদানীং 
বাংলা কবিতার প্রাণ ওষ্ঠাগত হতে চলেছে । অমূল্যধন সেই প্রাণের রহস্থয 
খুঁজতেই ছন্দের ব্যাকরণ গড়ে দেখতে চেয়েছিলেন । এখানেই তার সাহিত্যরস- 
সন্ধানের হ্বতন্ত্রতা । 

“ছন্দই কাব্যের লক্ষণ* ; একথা বলেই বলেছেন, “ছন্দের অর্থ কি,”'ত1” উত্তরও 
দিয়েছেন নিজেই, “পদ্যের ছন্দ বলিয়া একটা বাপার আছে। চরণের অক্ষর 
সংখ্যা, মাত্রা-সংখ্য। ইত্যাদির সহিত তাহা সম্পৃক্ত । অনেক হিসাবে তাহ! 


১০৩ 


স্মৃতি-স্ঙি-সাধন' 


একট! বহিরঙ্ষের ব্যপার । এই পদ্যছন্দই অবশ্য কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ নহে ।” 
বুধে দেখতে হয় এ ঘোষণা “বাংলা ছন্দের মূলশ্যত্র গ্রন্থের ম্বমামথ্যাত 
বচয়িতার | তার মতে, **""ছন্দকে যদি 1২1751018-এর ব্যাপক অর্থে ধরা যায়, 
তবে আপত্তির কোন কারণ থাকে না।"**কাদহ্গরীর ন্তাঁয় আখ্যায়িকাতেও ছন্দ 
'আছে, পদ্ছন্দ নাই। সম্প্রতি গগ্যের ছনা, নুতোর ছন্দ প্রভৃতি কথা আমবা 
ব্যবহার করিতেছি ।""*ছন্দের আসল কথা সামগ্তস্তা, সঙ্গতি | এই সামগ্ডন্ত ও 
সঙ্গতি শষ্টির ও সৌন্দর্যের প্রাণবন্ত । ইনার আবিভাবেই স্বন্দরের প্রকাশ, 
ইহার অভাবেই সৌন্দর্ধের নাশ ।৮৩ 

আবার ম্মরণ করি, “এই লায়ঞ্স্ত ও সঙ্গতি* একটা বহিরঙ্গীয় লক্ষণ 
নয়, অমুল্াধনের চোখে সে আস্তরিক স্পন্দন (11561/07)-এর স্চচক | আর 
তারই গভীরে রয়েছে সাহিত্যের বচনাতীত সত্তা। নিজস্ব প্রবণতাবশে 
অমুলাধন সাহিতোর এই আস্তর রহস্তের সন্ধানী, এখানে তার দৃষ্টিভঙ্গীর 
স্বকীয়তা । 

কিন্তু এই ব্যক্তিক প্রবণতা এক স্নির্দিষ্ট সাহিত্যরুচির আওতায় সংবধিত 
হয়েছিল। তার পরিচয়ও দিয়েছেন অমূল্যধন : "সাহিতাবিচারে আমি উদার- 
নৈতিক । সনাতনী হইলেও আমি আধুনিক লাহিতোর রস্গ্রাহী।”৪ “সনাতনী' 
অর্থে বর্তমান শতকের কুড়ির দশকে, কিংবা! তারও পূর্ববতী সময়ে ইংরেজি 
সাহিত্যের ধে-পঠন-পাঠন এদেশে চলেছিল, তারই পর্িমগুলে গড়েছিল অমূল্য 
ধনের সাহিতারচি। বলা ভালো, ভিক্টোরীয় ইংরেজি সাহিত্যের রসভাগ্ার 
ভিত রচনা করেছিল তাঁর সাহিত্যভাবনার। তাহলেও প্রথম যুদ্ধোত্বর 
“আধুনিক মেজাজের রহস্য এবং মৃূঙ্ান্ন্ধীনও করেছেন উদাবদৃষ্টিতে। 

“উদ্বারতা"র অর্থ কিন্তু সব-কিছুকেই সমমূল্যে গ্রহণ নয়; বরং সাহিত্যে সকল 
ধারাকেই সমান আগ্রহে অন্রধাবন ক'রে১ আপন সাহিতারুচির নিকষে তার 
তাত্পর্ধ-সন্ধান । 

'সনাতনী* ভাবনার সঙ্গে “সাহিত্যে আধুনিকতা'র তুলনাস্থত্রে বলেছিলেন, 
“নাতনী সাহিত্যিকের] ভারতীয় বেদাস্তদর্শন ও ইউরোপীয় [0581157)-এর 
দোহাই দিয়া থাকেন | আধুনিকেরা দৌহাই দেন 1191% এব, কিন্তু ৮181%-এর 
দর্শন সাহিত্যবিচারে যে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে তাহা যনে হয় না। ইউরোপের 
রোম্যান্টিক সাহিত্য কাণ্টের নব্যন্যায় (0181600০) ও ফিকৃটে, শেলিং 
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হেগেলের দার্শনিক মতবাদের সহায়তায় যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই- 
ভাবে চিস্তাজগতে সাহিত্যিক আধুনিকতা স্বদুঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্ত কোন 
নুতন দর্শন এখনে! পর্যস্ত সুচিন্তিত ও স্থপ্রণালীবদ্ধভাবে রচিত হয় নাই ।”৭ 

আধুনিকেরা সকলেই কিন্তু মারককস-এব “দোহাই” দেন না। একই প্রবন্ধের 
শুক্ুতে লেখক “আধুনিকতার অন্ততম নায়ক বলে টি. এস. এলিঅট-এর উল্লেখ 
করেছেন৬ ; এলিঅট অন্তত মার্কস্-এর অন্সাঁরী ছিলেন না। অমৃলাধন একথা 
আমাদের চেয়ে বেশি জানতেন । তা! হলেও স্বীকার করতেই হয়, মাকস্-এর 
ভাবন! এ প্রবন্ধরচনার সমকালে আধুনিক সাহিত্যের একটি শাখার মুখ্য স্তস্ত 
ছিল। আর আধুনিক সাহিত্যরচনার মুলে স্থনির্িষ্ট দার্শনিক প্রবণতার কোনে 
সর্বায়ত ভিত্তি যে নেই, এ সিদ্ধান্ত তো সংশয়াতীত ! 

এইভাবেই “সনাতনী' দৃষ্টি উদারনৈতিক' আগ্রহবশে সাহিত্যের রসলোকে 
অবাধ বিচরণ করে ফিরেছে । 

এইসব মিলিয়েই অমূল্যধনের সাহিত্য-সন্ধানী ব্যক্তিত্ব : (১) মাহিতোর 
আম্বাদনে বিচ!রের চেয়েও--বিচার বাদ দিয়ে নয়--উদ্তাবনী কল্পনার ওপরে 
তার 1নর্তর বেশি--বহির্লক্ষণের তুলনায় তার অন্তরঙ্গ রহস্তের উন্মোচনে 
প্রধান ঝোক ; (২) নিজস্ব একটি সাহিত্য-কচি [ সনাতনী" বলেছেন লেখক ] 
সহযোগে নকল কালের সকল ধরনের সাহিত্যের অন্তর্লোকে অন্প্রবেশের 
আগ্রহ ; 1৩) সর্বোপরি সাহিত্যের ম্পন্দিত (2115010738০) অন্তঃসভ্তাকে আবিষ্কার 
করতে চাওয়ার মৌলিক প্রবণতা-_-প্রতীচ্য-সাহিত্যপাঠ-জনিত দর্শন-শি্- 
ভাবনায় যা সংহত, সমৃদ্ধ ! 

তা হলেও, আগেও বলেছি, সামর্থোর তুলনায় অমূল্যধনের রচনার পরিমাণ 
অকিঞ্চিংকর ; মাত্র তিনটি স্বল্স-পরিসর গ্রন্থ-সীমায় আবদ্ধ: “কবিগুরু 
(১৩৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩০১), “আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা” (১৩৬৭), 
রবীন্দ্রনাথের মানলী” (১৩০১ )। দ্বিতীয়টি আবার বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সংকলন । 
তারই মধ্যে প্রথমোক্ত গ্রন্থটি নান! দিক থেকেই সাহিতা-রসসদ্ধানী অমূল্যধনের 
উদ্ভাবনী প্রবণতার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর । পুস্ভিকাঁটির সম্পর্কে বিন্ময়ের কারণ যে রয়েছে 
ডঃ শ্রকূমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও তার “ভূমিকণা'য়্ সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। 
বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত প্রবদ্ধের মাধামে ধীরে ধীরে একটি স্থনিদদিষ্ট ভাবের 
মাল] গেঁথে তুলছিলেন অমুল্যধন অনেকদিন ধরে ; একটি বইয়ে একক, গ্রস্থিত 
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স্মৃতি-সঙি-সাঁধন। 


হতেই পুরে! মালাটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল । এ-মাল! সাঁহিত্য-আসম্বাদনের পথে তাঁর 
উদ্ভাবনী অন্থভবের রচনা । অমুলাধন বলেছেন, বইটিই লেখা হয়েছিল আগে 
সামগ্রিকভাবে । পরে তারই বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয় । 

সে যেমনই হোক, “সন্ধাসঙ্গীত” থেকে “শেষ লেখা” অবধি,_-ন্ধ্যাসঙ্গীত”- 
এর পূর্বভূমিতেও বিচরণ করেছে সত্তার ভাবনা,_-রবীন্দ্রকাব্যস্ষ্টির ইতিহাসকে 
একটি ক্রমান্তগত-_ক্রম-অভিব্যক্ত প্রবাহের আকারে প্রত্াক্ষ করতে চেয়েছেন 
লেখক তার “কবিগুরু” গন্থে। এ-চেষ্টা অবশ্য অভিনব নয়; অজিতকুমার 
চক্রবর্তীর “রবীন্দ্রনাথ' গ্রস্থ বচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষপূত্তির উপলক্ষে, 
তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অভিব্যক্তির বিশিষ্ট ধ'রাটিকে ধরবার চেষ্টা 
চলে আসছে। কিন্তু অমূল্যধন তাঁর নিজের কালের কাছে একটি মৌলিক বক্তব্য 
পেশ করতে চেয়েছিলেন : আজ তা বহুল-্উচ্চারিত হতে থাকলেও বাঙালি 
পাঠকের সংবিৎ যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠতে পারেনি এখনে সে-বিষয়ে । তার 
স্পষ্ট খোষণ1 : “রবীন্দ্রনাথ মাত্র কবি ছিলেন না”৮ আরো। স্পষ্ট কথা, “রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন আমাদের 'খগ্ডিত, সঙ্কচিত জীবনের মাঝখানে পূর্ণ তর মানবতার 
অবতার'** ।৯ অমুলাধনের স্থিরদুষ্টি নিবদ্ধ “মান্তষের পর্ণ'র অবিচল সাধক 
রবীন্দ্রনাথের প্রতি ৷ তার বক্তব্য, “রবীন্দ্রনাথ ভারতের সাধনার সনাতিন ধারাকে; 
নৃতন দিকে নৃতন আদর্শের অভিমুখে মোড় ফিরাইয়া দিয়াছেন 1৮১০ সমন্বয় 
তার মুল কথা; কেবল পূর-পশ্চিমের নয়, বৈচিত্রের চেয়ে বিপরীতের মধ্যে 
সমন্বয় সাধন 1 “এ সমন্বয় এহিকের সহিত পারুত্রিকের, কম্মের সভিত ধশ্মের, 
বুদ্ধির শতিত বোধের, রজোগুণের সহিত সত্বগুণের, ভোগের সহিত ত্যাগের, 
“সঙ্গের সহিত মুক্কির, নীরপ কর্তব্পালনের সহিত রসৌচ্ছল উপলব্ধির 
সমন্বয় |” ১ 

অতএব সেক্সপীয়র বা কালিদাসের মতো! নিছক নান্দনিক মাপকাঠিতে 
রবীন্দ্রকাব্যের বিচার চলে নাঃ এ-সম্পকে লেখক নিদ্ধিধ 1১২ ববীন্দ্রসাহিত্যের 
বিচারে অন্তত অমূল্যধন যে অষ্টার ভূমিকাই নিতে চেয়েছিলেন, তার ছুটি 
স্থনির্দিষ্ট প্রমাণ “কবিগুরু” গ্রস্থিকার “প্রস্তাবনা*য় আভাপিত রূপালেখ্য-_-“ক থিকা” 
বলেছেন লেখক-“্বর্গের চক্রান্ত+১৩ আর “আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা” বইয়ের 
কৌতুক রচন1 “রবীন্দ্র সমস্যা” ।১৪ রবীন্দ্রনাথ নৃতন সত্যের, মর্তা-্র্গের 
জীবনদুতঃ সেই তাৎ্পর্ষেই তাকে আবিষ্কার করুতে হবে; কেবল তার রচনার: 
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সাহিত্যের রহস্য-সন্ধানী অযুল্যধন 


পাঠ মিলিয়ে তাঁকে ধরা যাবে না, গুরু-লঘু ভাষণের লেখা! ছুটিতে একথাই 
অমুলাধনের প্রতিপাদা | 

তাহলে ববীন্দ্র-প্রতিভার পরিমাপের মান কী হবে? ছন্দৌোরপিক লেখকের 
অসংশয়িত উত্তর : “ছন্দের মধ্যে ।১৫ কথাটায় জোর দিতে চাই। অমুল্যধন 
কেবল ছন্দোবিৎ ছন্দের বৈয়াকরণ ছিলেন ন1 ; ছন্দকে তার প্রাণময় রসরূপে 
আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন সাহিত্য-রহস্য-সন্ধানের প্রয়াসে । সে-কথা 
দেখেছি আগে । এখানেও তীর অন্ুভব)__“রবীন্দ্রনাথের দেবতা] নটরাজ, কারণ 
বৃত্্যেই ছন্দোময় সভার প্রকাশ ।**এই নৃত্যচ্ছন্দে প্রাণ জাগ্রত হইলে সব 
বন্ধন হইতে মুক্তি হয়।-**এইভাবে ববীন্দ্রনাথ ভারতীয় সাধনাকে জীবনে ও 
জগতে সার্থক ও পূর্ণ করার পথ নির্দেশ করিয়াছেন । এই পথে চলিলে আমরা! 
যাহ পাইব তাহা ব্রহ্মনির্ববাণ নহে, স্পন্দনময় ব্রন্মানন্দ ।৮১৬ 

এপর্ষন্থ উদ্ধত ববীন্দ্র-আলোচনার ভাষিক চরিত্র আবেগস্কীত মনে যদ্দি 
হয়ও, অমূলাধনের তাব-প্ররূতি কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিপরীত ; নিজেও সে-সম্পকে 
অবহিত ছিলেন ।১৭ তাহলেও সত্যের একটি অভাবিত অবয়বকে ধরতে চাওয়া, 
কিছুটা সরতে পারার উদ্দীপনাকে রোধই ক করবেন কী করে সাহিত্য-রহস্থের 
ভাবুক পন্ধানী ! “সাহিত্যের সমালোচক* অভিধাটি বারেবারেই পরিহার করতে 
চাইছি অমৃল্যধন সম্পর্কে । বাখা1-বিশ্লেষণ-বিঢাঁর নয়, রষীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 
“সুন্দরের অন্তরে একটি রসময় রহশ্ডময় আয়ত্বের অতীত সত্য রয়েছে)”১৮ 
সাহিত্যের সেই অনির্চনীয় বহস্তের সন্ধানেই তার আগ্রহ ছিল বেশি । সেই 
পরিচয়েই সাহিত্য-জিজ্ঞাস্থ অমূল্যধনের অনন্য ত1। 

কিন্তু রবীশ্র-হ্থজনী-চরিত্রের উন্মোচন শেষ হয়ে গেলে ববীন্দ্রকাবাধারার 
ক্রমবিকাশের উপস্থাপনে লেখক অতিশয় সংক্ষিপ্ত এবং সংহতভাষণে বক্তব্য 
প্রতিষ্ঠার এক অ-মাধাবণ নিদর্শন উপস্থিত করেছেন । দৃষ্টান্ত হিসেবে বল! চলে 
বীন্দ্রকাব্যে র প্রথমধযুগ”এর পরিকল্পিত তৃতীয় তথা অস্তিম “পব* রূপে “মানসী” 
কাব্যের বিবেচনা শেষ হতে পেরেছে মাত্র তিনটি পষ্ঠার পরিসরে । অথচ 
লেখকের বলার কথা যে কত ব্যাপক এবং বিস্তারিত হতে পারে, তার পৰিচয় 
মেলে “রবীন্দ্রনাথের মানসী* নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরচনায় । 

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার ছাত্র অমৃল্যধনের পরিকল্পিত ববীন্দ্রকাব্য- 
বিকাশের প্রকরণ আলোচপার প্রসঙ্গে মনে করেছিলেন, “ক্ষণিকা” কাব্যকে এ 


১৩৭ 


শ্বৃতি-হ্্টি-সাধনা 


গুকের বাইরেও রাখা হয়ত যেত।৯৯ এ-বিষয়ে মতভেদ ঘটতেও পাবে । কিন্তু 
অন্ন্রও অমূল্যধনের কোনে! কোনো! বিবেচনার সঙ্গে ভিন্নমত হওয়া যেতেই 
পারে । সাহিত্যের বহশ্যসন্ধানে উপলব্ধি, কচি ও চিস্তার পার্থক্যই সজীবতার 
লক্ষণ। কিন্তু স্বপ্পতম পরিসরেও আপন যুক্তিধারাকে নিটোল গাঁঢ়তায় উপস্থিত 
করতে পেরেছেন লেখক, এ-সম্পর্কে সংশম্ম নেই। 

“আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাস” বইটির “আধুনিক” অভিধাঁটির ওপরে লেখকের 
মনের ঝোঁক ছিল প্রধান । তাব আযৌবন “সনাতনী” সাঁহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতায় 
“আপুনিকতা।” নামক এই নতুন মঙ্জিটির উদ্ভব নানামুখী কৌতুহল জাগিয়ে 
তুলেছিল । বলেছি, সাহিত্যের নিতাবহমান রহস্যলোকের প্রতিই তার আগ্রহ 
ছিল একাস্তিক। সাহিত্যের আধুনিকত'” “কাব্যের ধর্ম “কাব্যে কালান্তর+ 
“সাহিত্যে পক ও প্রতীক? ইত্যাদি বেশ কিছু সংখ্যক রচনায় সাহিত্যের তত 
নিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে ; তথো নিরেট, যুক্তিতে তীক্ষ সে-সব রচনা । সেই 
সঙ্গে রয়েছে সাহিত্য শিল্পীদের মুল্য-নির্মাণেরও প্রচেষ্টা] : বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ 
সেন, গিরিশচন্দ্র ছিজেন্দ্লালের পাঁশে সেখানে বামপ্রসাদও জায়গা! করে 
নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও আছে অতিরিক্ত কিছু ভাবন।। 

পরিশিষ্ট, অংশে ইংরেজি সাহিত্য ও তাঁর দুজন শিল্পীকে নিয়ে আছে মোট 
তিনটি আলোচন। ; “নিবেদন* অংশে লেখক সে-বিষয়ে তার উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপিত 
করেছেন । প্রবন্ধ-কয়টি বাংলা পড়ুয়ার কাছে ইংরেজি সাহিত্যের কয়েকটি 
কৌতুহলজনক প্রসঙ্গের ধারণ! প্রাঞ্জল করতে সহায়ক হবে । বল ভালো, বাংল! 
সাহিত্যের মূলা-চিন্তনেও লেখকের ইংরেজি সাহিত্যপাঠের পরিশীলিত বোধ 
অনেকটাই কাধকর হয়েছে। 

কিন্তু এতসব দীঘ আলোচনার একটাই উদ্দেশ্য । অমুল্যধনের পরিকল্পনায় 
সাহিত্যচিন্তনের যে-বিস্তার ও বৈচিত্র্য, ঘে মৌলিক অন্তর্দৃষ্টি ও প্রগাঢ়তা ছিল, 
তার লেখনীতে তার প্রকাশ কেবল সীমিত হয়েই থেকেছে । সব মিলিয়ে বাংলা 
সাহিত্যের সমালোচনার ধারায় তিনি একটি উজ্জল প্রতিশ্রুতি, কিন্তু অসম্পূর্ণ । 
প্রাপ্তির পরিতৃপ্তির সঙ্গে এই আক্ষেপটুকুও জড়িয়ে থাকে মনে । 


নির্দেশপ্জী 
১ মুল্যধন মুখোপাধ্যায়-“আধুনিক সা।হত্য জিজ্ঞাসা : 'নিবেদন' 
ভদেব 


সাহিত্যের রহস্য-সন্ধানী অমুল্যধন 


৩ তদেব : “কাব্যের ধর্ম” পু ২২ 

৪ দেব : 'নিবেদন' 

৫ তদেব : “সাহিত্যে আধুনি কত], পৃ ১৩ 

৬ তদেব, পু ১ 

৭ অমুল্যধন মুখোপাধ্যায়-_-কবিগুরু : নিবেদন" 

৮ তদের : কিবিগুরৎ'» পৃ ৮ 

৯ তদের, পৃ ১০ 
১০ তর্দেব, পৃ ১৩ 
১১ তদেব, পু ১৪ 
১২ তদেব, পৃ৮ 

১৩ দ্র. তদেব : 'ম্বর্গের চক্রান্ত”, পু. ১৪ 

১৪ দ্র- অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়_-“আধুণিক সাহিতা জিজ্ঞাসা? : “বীর সমস্যা পৃ, ১৬৭- ১৭৭ 
১৫ তদেব_-কবিগুরু' : কবিগুক, পৃ. ১৫ 
১৬ তেব, পৃ* ১৭ 

১৭ দ্র. তর্দেব : 'নিবেদন' 

১৮ রবীন্দ্রনাথ--'অবতরণিকা---“রবীন্দ্রচনাবলা” (বি.-ভা.). প্রথম খণ্ড, পু. একটাক* 

তেরে!-চৌদ্দ আন? 
১৯ ত্র. শ্রীকুমার বন্দোপাব্যাধ_-ভুমিকা : অমূলাধন সুখোপাধাাস্ব “কবি? 
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সাহিত্য-সমালোচনায় অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 
অজিতকুমার ঘোষ 


“অমুল্যধন মুখোপাধ্যায় ইংরেজি সাহিত্যের স্থপপ্ডিত অধাপক ছিলেন । দীর্ঘকাল 
অধ্যাপনা করবাঁর সময় সাহিতোর' মৌল তত্ব ও সমস্যাগুলি সম্বন্ধে াকে অনেক 
চিন্তাভাবন। করতে হয়েছিল। সব সাহিত্যের তত্ব ও সমস্যাই মোটামুটি এক, 
শুধু কেবল ভাষার তফাত । ইংপেজি সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধাপনার সঙ্গে সঙ্গে 
বাংল। সাহিত্যের প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হন এবং ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে অক্জিত 
সমালোচনা-শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োগ করে বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। 
কালে কালে তিনি সংস্কৃত কাব্যশাস্্ ও অলঙ্কারশান্্র সম্পকে জ্ঞান অর্জন 
করেন । তার শেষজীবনের গবেষণা গ্রন্থ 5251050 959 : [5 চ৮০10- 
£101। এক অর্থে গবেষক অমুল্যধনের শ্রেষ্ঠ কীতি। প্রধানত ইংরেজি সমালোচনা- 
শাহের স্ত্র প্রয়োগ করে সাহিত্য-সমালোচনা করলেও সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত 
সম্পর্কে জ্ঞ/ন অর্জনের ফলে সাহিত্য সম্পর্কে তিনি উদার ও সামগ্রিক দৃষ্টির 
অধিকারী হঃয়ে সাহিত্য-সমালোচনাষ় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । প্রর্ধানত ছন্দবিষয়ক 
মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি বাংল৷ সাহিত্যে স্থায়ী মর্যাদালাভ করেছেন । 
তার কবিগুরু, “রবীন্দ্রনাথের মানসী” “আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ইত্যাদি 
গ্রন্থগুলিও পাহিত্য*সমালোচন৷ সম্পর্কে তার সুক্ষ অস্তদ্র্টি, পুজ্থান্পুঙ্খ 
বিশ্লেষণ এবং তীক্ষ মননশক্তির পরিচয় বহন করে। 

আধুনিক বাংল। সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিতোর প্রভাব ও প্রেরণায় জন্মলাভ 
করেছে । আধুনিক বাংল। গল্প, উপন্টাস, কবিতা ও নাটক সব কিছুই গঠনরীতি, 
'আঙ্ষিকপ্রয়োগ, চরিত্র-রূপায়ণ পদ্ধতি, ট্র্যাজেডি-চেতনা, ছন্দপ্রয়োগ ইত্যাদি 
দিক দ্দিয়ে অল্পবিস্তর পাশ্ীত্ত সাহিত্যকে অন্ছসরণ করেছে । স্থতরাৎ, পাশ্চাত্তা 
সাহিত্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই যথার্থভাবে বাংলা সাহিত্যের উপাদীনগুলির বিচার- 
বিশ্লেষণ ও মুল্যায়ন করতে সক্ষম। আগচার্ষ শ্রীকুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাজ্ঞ 
সমালোচক ডঃ স্বোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি ইংবেজি সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ 
অধাপকগণ বাংলা সাহিতা সমালোচনা ক্ষেত্রে প্রবেশ করাতে বাংল! 
সমালোচনা-সাহিত্য অশেষভাবে পমৃদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই। তুলনামূলক 


১৯৩ 


সাহিত্য-সমালোচনাক় অমৃূলযধন 


আলোচন। এবং বিশ্লেষণমুলক পদ্ধতি প্রয্জোগ করে তারা সাহিত্যের নিরপেক্ষ, 
বস্তনিষ্ঠ মৃল্যাযসনের পথ প্রদর্শন করেছেন । ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক 
যেমন বাংল সাহিত্য ব্যাপক ও গভীরভাবে পাঠ ও অহ্কশীলন কবে বাংলা 
সাহিত্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তেয়নি বাংল। সাহিত্যের অনেক অধ্যাপক ও 
ইংরেজি সাহিতা ও সাহিত্য-সমালোচন। নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করে তবেই বাংলা 
সাহিত্য-সমালোচনায় নিজেদের নিয়োজিত করেন । কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক 
মাননীয় ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক মনে করেন বাংলার অধ্যাপকের পক্ষে 
ইংরেজি সাহিত্যের কোনে। উল্লেখ কর] অমাজনীয় অপরাধ । আসলে সকলকেই 
কষ্ট করেই বিদ্যা অর্জন করতে হয় এবং বিদ্যার ক্ষেত্রে কারও কোনে একচেটিয়া 
অধিকার নেই। অমুল্যধনকেও অনেক কষ্ট করে, অনেক সময় বায় করে 
বাংল] সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান অজন করে এই সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে 
সঙ্গীলোচন1 করবার অধিকার লাভ করতে হয়েছে । তিনি প্রায়ই কোন বাঙালী 
লেখকের সঙ্গে কোনে! পাশ্চাত্য লেখকের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, 
এর ফলে পাঠকের চিন্তাশক্কি উদ্দীপ্ত হয়, তাক ধারণ! সষ্টুতর হয়। প্রায়ই তিনি 
বাংল! সাহিত্যে কোনো প্রসঙ্গ কিংবা কোনে! তত্ব আলোচনার সময় পাশ্চাত্য 
সাহিত্য থেকে অন্থরূপ প্রসঙ্গ অথব। তত্বের অবতারণণ করেন, তার ফলেও 
পাঠকের কৌতুহল ও জ্ঞানের পরিধি অনেক বেড়ে যায়। 

“আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা'র ভূমিকায় অমুল্যধন লিখেছেন, “সাহিত্যবিচারে 
আমি উদ্ারনৈতিক । সনাতনী হইলেও আমি আধুনিক পাহিত্যের রসগ্রাহী |” 
একাধিক জায়গায় তিনি নিজেকে সনাতনী বলেছেন বটে, কিন্তু কোথাও তার 
গৌড়ামি কিংবা সংকীণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়নি । শুধু কেবল তিনি 
মার্কসবাদী মতবাদ ও লাহিত্য-বিচারভঙ্জি সমর্থন করেননি । তা ছাড়া 
সাহিত্যের সকলরকম মত ও আদর্শ তিনি খোলা মন নিয়ে আলোচনা! 
করেছেন। সাহিত্যে আধুনিকতা প্রবন্ধে আধুনিক মাহিত্যকে সমর্থন জানিয়ে 
তিনি বললেন, “মানবাত্মার গভীরতম উপলব্ধির প্রকাঁশ হিসাবে বা তাহার 
বিচিত্র প্রয়োগের নির্দেশক প্বতার। হিসাবে ইহার মূল্য ও সার্থকতা উপেক্ষার 
ঘোগা নয় ।* তবে মূলধনের বিভিন্ন জাক্সগার আলোচন] অশ্গসরণ করলে বোঝা! 
ধায় তিনি প্রাচ্য রসবাদকেই সাহিত্যবিচারে শেষ কথা ব'লে মনে করেন। 
লোকোত্তর, বিশ্বজনীন, ,আনন্দজনক, সহৃদয়হৃদয়সংবাদী রসই কাব্যের আত্মা 
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এখং সেই রসের স্বরূপ উপলব্ধিই হল তাঁর মতে কাব্যবিচাবরের সার সত্য। 
“আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা'র ভূমিকায় তিনি বলেছেন, “সাহিত্যপাঠের ফলে 
যেটুকু আনন্দ পাইয়াছি তাহাই যুক্তি সহকারে পরিবেশনের চেষ্টা করিয়াছি । 
তজ্জন্ত কেহ আমাকে 11075531975 কিংবা ৪০15০0০ বলিলে আপত্তি 
করিব না” কিন্তু বাংল। পাহিত্য-সমালোচন। প্রবন্ধে এই 110017555101715110 
সমালোচন] তিনি পুরোপুরি সমর্থন করতে পারেননি । তিনি এর ক্রটি দেখিয়ে 
বলেছেন, “আলোচা বিষয় ছেড়ে লেখক নৃতন এক ভাববাজ্যে চলে ফেতে পাবেন 
এখং সম্যকক্ধপে বিষয়টিকে দর্শনেন যথেষ্ট ৪অস্থবিধা হ'তে পারে 1” তবে যে-অর্থে 
রণীন্ত্রনাথ ও মোহিতলাল 110791939191192০, সে-অর্থে অযূল্যধন কখনই 
1)155519015010 নন। আনন্দভোগ বাক্ত করবার জন্ত তিনি শমালোচন] করেন- 
শি। তার সমালোচনায় বিচার, বিতর্ক, তুলনা» ঘুক্তি ও তথাসন্িবেশ দেখেছি । 
তিনি অনেক বিপরীত মত, বিতফিত বিষয় ও প্রথাবিকুদ্ধ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন । 

অমূল্যধনের লেখাপ মধ্যে কিছু কিছু স্ববিরোধিতা দেখা যায়। তিনি এক 
জায়গায় যা সমর্থন করেছেন কিংবা নিন্দা করেছেন অন্য জায়গায় অবার তার 
বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছেন । হয়তো বিভিন্ন সময়ে অনেক প্রবন্ধ লেখা হয়োছল 
ব'ণে এই অনবধানতা ঘটে গেছে । “বাংল সাহিত্য-সমালোচন।* নানক স্থুলিখিত 
প্রবন্ধে তিনি এক জায়গায় পিখেছেন, “সেই সময়ে আর একটা ধুয়। উঠেছিল-- 
বাঙালীত্ব । অমুকের কবিতায় বাঙালীত্ব বজায় অছে কিনা সেই বিখেচন।য় তাপ 
সাহিত্যিক কৃতিত্ব যাচাহ্থ করা »*ত। বঞ্ষিমচন্দ্রের লেখায় ও রখীন্দ্রনাথের অনেক 
কবিতায় নাকি খাটি বাঙালীত্ব বজায় নেই, এই কারণে তাদের উপর দেধারোপ 
কর) হ'ত।” বাঙালীত্বপ্ন পরিমাণ দিয়ে শাহিত্যবিচারের পদ্ধতি অমুন্যবন সঙ্গত 
ভাবেই সমালেচন] করেছেন। কিন্তীতান নজেই আব! সাহি৩)বিচাঞে এই 
বাঙালীত্বর প্রপঙ্গ এনেছেন । শরৎচন্দ্রের অ।লোচন।-শ্রপঙ্গে (“অপরাজেয় কথা শিক্ী 
শরৎচন্দ্র ) শরসাহিতে এই খাঙালাত্বের কথাহ এনেছেন | “নাট্যকাব্ গিবিশ- 
চগ্ত প্রবন্ধে 'প্রকুল্ন নাটকের সমালোচন। না করে আবার সেই বাঙালীত্বর প্রস্ 
আনলেন : প্প্রফুল্প নাটকের যশ ক্রুটিহ সমালোচকেরা বাহির করুন না কেন, 
ইহার উপযুক্ত অভিনয় দেখিলে অভিভূত না হন এমন ব|ঙালী কে আছেন? 
যদি কেহ থাকেন, স এব কপণঃ-তিনি কপার পাত্র ।” একই লেখার মধ্যে 
দু'রকম উক্তি ও দেখ! ধায়। “পাহিত্যে পক ও প্রতীক" নামক রচনায় “কায়া- 
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তরু বর”, 'বনই গহণ গম্ভীর বেগে বাহী” প্রভৃতি চর্ধাপদ্কে রূপক রচন! 
বলেছেন । আবার কিছু পরে “ছুলি ছুলি পিঠ1 ধরণ ন জাই” পদটিকে প্রতীক 
বচন বলেছেন । “কবিগুরু” গ্রন্থে লেখক “মানসী” কাবাকে 'প্রভাতসঙীত” ও 
“কড়ি ও কোমল'-এর সঙ্গে প্রথম যুগের অস্তভূক্ত করেছেন। কিন্তু “রবীন্দ্রনাথের 
মানসী” গ্রন্থে “মানসী” কাব্যকে অন্য অনেক সমালোচকের মতে তিনি নৃতন 
যুগের স্থচক কাবারূপে অভিহ্থিত করেছেন । এ-্ধরনের পরম্পরবিঝোধী কিছু 
কিছু উক্তি তার লেখায় পাওয়] যায় । 

ছন্দ নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে অনুল্যধনের মৌলিক গবেষণ1 এবং নব নব 
বিষয়ে আলোকপাত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচিত ও স্বীকৃত হয়েছে । “বাংলা ছন্দের 
মূলস্থত্র” নামক গ্রস্থটি দীর্ঘকাল ধরে পাঠ্য থাকায় তার বক্তখা ও মতবাদ শিক্ষার 
মহলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে । ছন্দের বিভিন্ন শ্রেণীর নতৃন নামকরণ 
এবং অভিনব আলোচনাপদ্ধতি পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক বিতর্কের হুষ্টি করেছে, 
কিন্তু কেউ তাঁকে অস্বীকার করতে পারেননি । ববীক্দ্রনাথ এবং অন্তান্ক কবিদেখ 
ছন্দ নিয়ে তার তাত্বিক আলোচনা প্রামাণারূপে স্বীকৃত হয়েছে । কাব্যের ছন্দের 
উপর তিনি এতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন যে, কাব্যের মূল প্রাণবস্করপে তিনি এই 
ছন্দের স্থান নির্দেশ করেছেন | “কাব্যের ধর্ম নামক রচনায় তিনি বলেছেন : 
নথ তরা-ঃ কাবোর মুল লক্ষণ ছন্দ, অন্তর ও শাহিরে ছন্দ ।-**ছন্দোময় উপলব্ধি 
কাব্যের মুল তত্ব ।” অগ্ঠত্র (£কাব্যে কালাস্তর” ) তিনি বলেছেন : কাব্যের বাহন 
হইয়াছে ছন্দ, ছন্দই বাক্যকে নিতা ব্যবহারের লে!ক হইতে, অর্থের বন্ধন হইতে 
মুক্তি দিয়া বহুদূরে কাব্যলোকে লইয়া যায়।” ছন্দবাদীরা খলে থ;কেন ছন্দ 
কাবোর বাহন মাত্র নয়, ছন্দ কাব্যের প্রাণ | অমূল্যধনের কথায় : কাব্যের নান। 
ভাব ও চিন্তামগ় দহ তাহার প্রাণন্বর্ূপ ছন্দের আধার মাত্র। কাব্যের আসল 
বস্ত হইতেছে একরূপ ছন্দোময় উপলব্ধি, .কাব্যের কথা ও ভাব সেই উপলুন্ধির 
উপলক্ষ বা উপকরণ।” অমৃল্যধন রবীন্দ্রনাথের কাব্যপাধনায় ছন্দের বহিরঙ্গ ও 
অন্তরঙ্গ উভয্ন রূপই নিষ্ঠার সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন । ববীন্দ্রনাথের ছন্দের মধ্যে 
তিনি বৈচিত্র্য মুখিনতা ও নৃত্যধর্ম বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন । 

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অমূল্যবনের প্রথম আলোচনা -গ্রন্থ হ'ল “কবিগুরু (১৯৫১)। 
ন্র্গেব চক্রান্ত” নামক প্রস্তাবনাটি রূনরচনা । তবে এরূপ লঘুরচন।? তত্বমূলক 
গ্রন্থের গোড়ায় না থাকল্পেই বোধ হয় ভালো হ'ত। প্রাথমিক প্রবন্ধঞ্ঁলিতে 
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রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ উল্লিখিত হয়েছে । কোন 
নতুন তত্ব ও চিন্তার পরিচয় এগুলির মধ্যে নেই। রবীন্্রমানসের তিনটি ধার] 
লেখক লক্ষ্য করেছেন-_ধীসন্তা১ রসসত্তা শু চৈতন্যসত্তা । এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 
সমগ্র জাবনের কাবাপ্রবাহের বিবর্তনের মধ্যে.তিনি তিনটি লক্ষণ নির্দেশ 
করেছেন : যথা-অভাব (ভাবাভাব), ভাব, মহাঁভাব । এই লক্ষণগুলির ব্যাখ্য! 
বিতর্কমূলক এবং যেভাবে লেখক ধুগবিভাগ ও পর্ববিভাগ করে এক-একটি পর্বকে 
এক-একটি লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত করেছেন তাও বনু বিতর্ক ও বিরোধ স্যষ্টি 
করবে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই | কড়ি ও কোমল" মহাভাবের কাব্য । “মানসী; 
ভাবাভাবের কাবা এবং “সোনার তরী” ভাবের কাব্য এইভাবে কাব্যগুলিকে 
চিহ্নিত করলে কাব্য গুলির যথার্থ মর্ম উদ্ঘাঁটিত হয় কিন, এবং কাব্যগুলির মূল্য 
ওইসব লক্ষণের মধা দিয়ে ধথাযথভাবে নির্ধ(রিত হয় কিনা সে-সম্পর্কে ঘোরতর 
সন্দেহ থেকে যায়। পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছন্দের বিবর্তনধার1 সম্পর্কে 
সামগ্রিক স্বখপাঠ্য আলোচন। রয়েছে । ববীন্দ্রছন্দের মধ্যে লেখক একটি নাবরী- 
স্বলভ প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন । মগ্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য । 

“রবীন্দ্রনাথের মানসী" গ্রন্থে অমুলাধন “মানসী” কাব্যের নানা দিক নিয়ে 
আলোচন1 করেছেন । উপক্রমণিকায় তিমি এই কাবোর শিল্পগুণগুলি বিশ্লেষণ 
কবে দেখিয়েছেন ; যথা- মাত্রাবুত্ত ছন্দের প্রথম প্রবর্তন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও 
মুক্তবন্ধ ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বলঘন ভাষা ব্যবহারে নৈপুণ' ইত্যাদি 
শিল্পপৌন্দর্ষের সঙ্গে গভীর জীবনজিজ্ঞাসা ও মানবাত্মার শাশ্ব ত সন্ধান এই কাব্যে 
দেখা যায়| বীন্দ্রক।বো মানশীব স্থান? নামক পরিচ্ছেদে “মানশী -রবোমাটিকতা 
এবং কীট্দের কাবোর সঙ্গে তুলনা করে যে আলোচনা করা হয়েছে তা অত্যন্ত 
সারগর্ভ। কিন্তু সোনার তরী" সম্পর্কে লেখকের মত কখনে। গ্রহণঘোগা নয় । 
“ 'ম[নসী"তে বিশ্বপ্রকৃতি, প্রেম ইত্যাদি সম্পর্কে যে সহজ সাধারণ উপলান্ধির 
পরিচয় আছে, পরবর্তী যুগে একটা অসাধারণ অনুভূতি তাহার স্থান অধিকার 
করিয়াছে. এইজন্যই “মানসী” সবঙ্জন প্রশংসিত, অথচ 'সোৌনার তরী'তে কবিত্ব- 
শক্তির অধিক প্রমাণ থাকাতেও ইহার কাব্যগুণ সম্পকে সন্দেহ উঠিয়াছিল।” 
কবিস্বণক্তির প্রমাণ থাকলে কা'ব্যগুণ সম্পর্কে কি-ভাবে সন্দেহ উঠতে পাবে ? 
কথাটার অর্থ কি? মানসী" অপেক্ষা “সোনার তরী" কাব্যে প্রেম ও বিশ্বপ্রক্কৃতির 
উপলব্ধি গভীরতরভাবে এবং অধিকতর কাব্যসৌন্দর্ধমণ্ডিত হয়ে প্রকাশ 
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এপেয়েছে, এ তো প্রায় সর্ববাদীনম্মত। এই সমালোচনা -গ্রন্থের পরিচ্ছেদগুলি খুব 
সংক্ষিপ্ত । গভীর ও বিস্তারিত আলোচনা কোনো বিষয়ে নেই । সেজন্য পড়বার 
সময় আমাদের কৌতুহল উত্রিক্ত হয় বটে, কিন্তু সামগ্রিক প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে তা 
তপ্লিলাভ করে না। 

সাহিত্যপমালোচক অমৃল্যধনেব শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় “আধুনিক সাহিত্য- 
জিজ্ঞানা'র (১৯৬০) রচনাগুলিতে। সমালোচনাগুলি বিভিন্ন সময়ে লেখা, সেজন্ত 
প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনোটির সঙ্গে কোনোটির যোগ নেই। কিস্তু লেখা- 
গুলির বিষয়বৈচিত্র্য দেখে বোবা যায়, লেখকের পঠন ও জিজ্ঞাসা কত বহুবিস্তৃত 
ছিল। পরিশিষ্ট তিনি স্বক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন ; অর্থাৎ ইংরেজি সাহিতোর 
কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তুলনামূলক আলোচন যে-সব 
জায়গায় করেছেন সেই জায়গাগুলি অধিকতর কৌতুহলোদ্দীপক হয়েছে । সাহিত্য 
সম্পকে তার মত অকুগ ও স্পষ্ট। 

“সাহিত্যে আঁধুমিকত।” নামক প্রথম প্রবন্ধটি অত্যন্ত স্থলিখিত এবং সনাতনী 
সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের তফা২ কোথায়, লেখক তা স্থনিপুণভাবে 
বিশ্লেষণ করেছেন । লেখক যদিও নিজেকে সনাতনী দলভুত্ত ক্গেছেন, কিন্তু 
তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ অপক্ষপাতী । 

“কাব্যের ধরন” প্রবন্ধটিতে প্রাচ্য অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে 
আলোচনা করেছেন | রসবাদঃ ধ্বনিবাদ, রীতিবাদ, বক্রোক্তিবাদ ও ওুচিত্যবাদ 
নিয়ে তিনি সংক্ষেপে আলোচনা করে তার জিজ্ঞাসার উত্তর পাননি । সব 
মতবাদ আলোচনা করে তিনি বললেন, “এহে। বাহা, আগে কহ আর। 
ছন্দবাদী অযুল্যধনের শেষ কথা হ'ল: “কাব্যের মূল লক্ষণ--ছন্দ, অস্ত 
ও বাহিরে ছন্দ ।” এই মতবাদ নিয়েও বিতর্ক চলতে পারে । সাহিত্যক্ষেত্রে 
বিতর্কের কি শেষ আছে ? “কাব্যে কালাস্তব' প্রবন্ধে আধুনিক কাব্যের লক্ষণগুলি 
তিনি পর পর নির্দেশে করেছেন । এখানেও তিনি শেষ করেছেন ছনের 
আলোচনায়-_-আধুনিক কবিতার মুক্তছণ্দ ব্যাখ্যায় । “সাহিত্যিক নাস্তিকতা 
প্রবন্ধে মার্কস্বাদী বিচারপদ্ধতিকে কঠোর সমালোচন1 করা হয়েছে। এখানে 
লেখক লোকোত্বর বসবাদকেই বস্তবাদী সমালোচনার উপরে স্থান দিয়েছেন । 

“সাহিত্যে রূপক ওপ্রতীক' গ্রবন্ধে তিনি একটি বিতক্কিত এবং বহু-আলোচিত 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন” তিনি সঙ্কেত কিংব! সাঙ্কেতিকতার জায়গা, প্রতীক 
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কথাটি ব্যবহার করেছেন ; প্রবন্ধের একেবারে শেষে সাক্কেতিক কথাটি ব্যবহার" 
করেছেন । অনেক জায়গায় তার উক্তি নান! সংশয় উদ্রেক কবে । তিনি বলেছেন, 
রূপক রচনার উৎপত্তি হয়েছে অলৌকিক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য । তাই 
কি? বিশেষজ্ঞরা তে। বলেছেন, রূপকে লৌকিক উপায়ের মধ্য দিয়ে লৌকিক 
তত্ব ও নীতিরই আভাস দেওয়া হয়। ধর্মসাধনায় কথায় ও গানে অনেক বূপকের 
ব্যবহার হয়, কিন্ত সেখানে রূপকের অস্তনিহিত তত্ব লৌকিক বুদ্ধি ও চিন্তার 
আয়ত্ত। 'অলৌকিকতার আভাস দেওয়া যাস শুধুমাত্র সাক্কেতিক রীতির মধ্য 
দিয়ে। “রবীন্দ্রাহিত্যে প্রতীকের ব্যবহার বেশী নয়”__এ-উক্তি গ্রহণযোগ্য 
নয়। “ বাজ” নাটককে নীরস বপক নাটক বলা যেতে পারে”-এ-মন্তব্যও 
বিস্ময়কর । 

“রম্য রচনা” প্রবন্ধে বম্যরচনার প্রতি এবং কোন্‌ কোন্‌ রচনাকে রম্যরচনী, 
বলা যায় না তা আলোচনা করেছেন । 761501181 6588 কিংবা ব্যক্তিগত 
প্রবন্ধকে কি রম্যরচনা বলা যায়? লেখক এ-বিষয়ে আলোচন। করেননি । 
রম্যরচনার কিছু দৃষ্টান্তনহ আলোচনাকরলে ভালো! হত। “বাংল। সাহিত্য-সমা- 
লোচন1” একটি আকধণীয় রচন1। বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার হান্তকর দ্িকগুলি 
লেখক সঙ্গতভাবেই উল্লেখ করেছেন । কিন্তু কোন্‌ সমালোচন। পদ্ধতি তার 
আদর্শ তা ব্যাখ্যা করেননি । কেন ঈশ্বর গুপ্ত ও বাজসিংহ যথার্থ সমালোচন। 
তাও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলেননি । রবীন্দ্রনাথের 1010755১097$50০ সমালোচনার 
বিপদের কথা বলে আবার “রাজমিংহ'-কে কেন আদর্শ সমালোচন] বললেন ? এ- 
সব বিষয় তার লেখায় স্পষ্ট হয়নি । 

অমূল্যধন কবিতাব সমালোচনায় সবচেয়ে বেশি আগ্রহী । 'আধুনিক বাংলা 
কবিতার পঁচিশ বছর ( ১৯২৬--৫০)১ গ্রবন্ধটিতে বাংল। কবিতার একটি আকর্ষণীয় 
আলোচনা তিনি উপহার ।দিলেন। টি- এস, এলিঅট প্রভৃতি কবির সঙ্গে তুলনার 
ফলে তাঁর আলোচন! আবে বেশি সারগর্ভ হয়েছে । সাম্প্রতিক বাংল! কথা- 
সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব” প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে। শুধুমাত্র 
নবেশচন্দ্র সেনগুগ্ডের উপন্যাস নিয়ে লেখক আলোচনা করলেন, কিন্তু কল্লোল- 
গোগ্ী ও ভারতী-গোগ্ীর বুতর কথাসাহিত্যিকের কোনে নাম উল্লেখ করলেন 
না। আর চেতনাস্রোতপন্ধতির লেখকদের সম্পর্কেও আরে! বিশদ আলোচনা 
করতে পারতেন । 
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“ভক্তকবি বা্রগ্রসাদ' প্রবন্ধে লেখক বামপ্রপাদ সম্পর্কে অনেক নতুন চিন্তা 
“আমাদের মনে উদ্রেক করেছেন । বরামগ্রসাদ তার গানগুলিব মধ্যে তখনকার 
-সংসার-জীবনের কথা বলেছেন, কিন্তু বামপ্রসাদদকে লেখক কোন্‌ অর্থে আধুনিক 
বলেছেন ? আধুনিক মানবতাবাদ রামপ্রসাদের কবিতায় আবিষ্কার করা একটু 
কষ্টকল্পনা বলে মনে হয়। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতার একটি রসগ্রাহী 
আলোচনায় লেখক যথার্থ বলেছেন যে, তাঁর কবিভার রূপ ও আঙ্গিক আধুনিক 
'নয় বলেই আধুনিক মনের কাছে তিনি জনপ্রিয় নন । 

“অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র প্রবন্ধে লেখক প্রাথমিক কিছু প্রশংসাবাক্য 
উচ্চারণ করে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় তার নিন্দা! করেছেন । তিনি বলেছেন : “তবে 
ন্মরণ রাখিতে হইবে যে, অনেক দিক দিয়! শরৎচন্দ্র খুবই রক্ষণশীল ।” শরৎচন্দ্র 
কোনো কোনো ক্ষেভ্রে রক্ষণশীল সমাজের যথাযথ চিত্র এঁকেছেন বটে, কিন্তু 
রক্ষণশীল সমাজকে কোথাও সমর্থন ও সহানুড়ৃতি জানিয়েছেন কি? লেখক 
বলেছেন : "কাহার উপন্তাসে অনেক সময়ই জীবনের সাধারণ সত্য ও স্বাভাবিক 
গতিকে লঙ্ঘন করিয়া কাহিনীর একটা মুখরোচক পরিণতি দেখান হইয়াছে ।” 
কোথায় ? পতা+ “পরিণীতা*র মতো মাত্র স্বল্প কয়েকটি উপন্যাস ছাড়া মুখরোচক 
পরিণতি কোথায় ? লেখকের মন্তব্য : 'শরতচন্দ্রের মধ্যে যথার্থ বৈজ্ঞানিকম্থলভ 
বাস্তবপন্থী দৃষ্টি ছিল ন1॥' দেনাপাওনা, চবিত্রহীন, পথের দাবী, গৃহদাহ, শেষ- 
প্রশ্ন উপন্যাসে কী দৃষ্টি ছিল? লেখকের আর একটি সিদ্ধান্ত : “অপক্ষপাত দৃষ্টি 
হার নাই । জীবন সম্বম্ধে কোন একট সামগ্রিক বোধ বা একটা জীবনদর্শন 
শরৎ্চন্দ্রের উপন্যাসে প্রকাশ পায় নাই ।” শরৎচন্দ্ের উপন্যাসকে তিনি কান্নার 
জোলাপ বলেছেন । এ-ধরনের উক্তি প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার তীস্ষ প্রতিধ্বনি মাত্র। 
প্রথমদিককার কিছু গল্প-উপন্যাস ছাড়া শরৎ্চন্দ্রের রচনায় কান্নার বাড়াবাড়ি 
কোথায়? লেখকের ভবিষ্যদ্বাণী : “আজি হতে শতবর্ষ পরে সমাজব্যবস্থাও 
পরিবর্তন হইলে শবৎ্চক্র্রের উপন্যাস কতট। হৃদগ্নগ্রাহী থাকিবে তাহা সন্দেহের 
বিষয় ।” শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর শতবর্ষ না হোক, পঞ্চাশ বর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে 
এবং শরংচন্র্রের সমকালীন সমাজবাবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু শরৎ- 
চন্দ্র এখনও জনপ্রিয়তম উপন্যাসিক? 

«নাট্যকার গিরিশচন্দ্র প্রবন্ধে লেখক শেকস্পীয়রের সঙ্গে গিরিশচন্ত্রের 
তুলনায় আপত্তি করেছেম”। ইংরেজ কবিদের সঙ্গে বাঙালী কবিদের অনবরত 


১১৭ 


শ্মতি-সথ্টি-সাধনা 
তুলন? ভয়) সেজগ্ভ ইংরেজ নাট্যকারের সঙ্গে বাঙালী নাট্যকারের তুলনায় 
আপত্তি হবে কেন ? তবে শেকস্পীয়রের সমকক্ষ নাট্যকার গিবিশচন্দ্রকে কখনই 
বলা যায় না । স্বয়ং গিরিশচন্দ্রই বলেছেন : “মহাকবি সেক্ষপীয়রকে অন্থসরণ 
করে চলেছি ।” একাধিক জায়গায় তিনি শেকস্পীয়বের প্রভাবের কথা উল্লেখ 
করেছেন । এ-প্রভাব কোথায় কোথায় পড়েছে, তা আলোচণ? করা যাক । প্রথমত, 
শেকস্পীয়রের নাটকের বৃত্তগঠনরীতি তিনি গ্রহণ করেছেন । পঞ্চাস্ক ও অঙ্কের 
অন্তর্গত দৃশ্ববিভাগ তিনি গ্রহণ করেছেন । শেক্স্পীয়রীয় বৃত্তের বৈচিজ্রোর মধো 
এঁকারূপ তিনি অন্গনরণ করেছেন । বুশ্তগঠনের এই অবিচ্ছিন্নত৷ ও দুঢ়বদ্ধতার 
জন্য তার পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকও অসংলগ্র ও শিথিলবৃত্ত যাত্রার স্তরে 
পরিণত হয়নি । দ্বিতীয়ত, গিরিশচন্দ্রের অনেক চিত্র ছ্বন্বময়ঃ সংগ্রাশীল, 
শেক্স্গীয়রীয় ট্রযাজিক চরিত্রের অনুরূপ | তৃতীয়ত, চণ্ড, সিরাজদৌল্লা মীরকাসিয় 
প্রভৃতি এতিহাঁসিক নাটকগুলি শেকস্পীয়বীয় নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাবে লিখিত । 
চতুর্থত, শেকস্পীয়রীয় ট্রাজেডির প্রভাবে তার সামাজিক নাটকের রস- 
পরিণতি ঘটেছে, যদিও শেকস্পীয়বীয় নাটকের ট্রাজিক রস ও তার সামাজিক 
নাটকের করুণ রস ঠিক একজাতীয় রন নয়। মানব-স্থভাবের বিকৃতি ও 
বিপর্যয়ে শেকস্পীয়রের নাটক পরিপূর্ণ : হত্যা, রক্তপাত, বিশ্বীসঘাতকত।, 
ছলনণ, প্রতাবণ?, ব্যভিচার ইত্যাদি সেখানে নাটকীয় উপাদান যুগিয়েছে ; 
গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক একই ধরনের উপাদানে পরিপূর্ণ । যাত্রার 
ভক্তিময়তা, দৈবশক্তির উপর নির্ভরতা, অতিপ্রাকৃত প্রভাব এবং গানের 
আতিশয্য গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের উপর কিছু প্রভীব- 
বিস্তার করেছে বটে, কিন্তু স্থনিয়ন্ত্রিত গঠন-পাঁরিপাট:, অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভেঙে 
গৈবিশী ছন্দের নাটকীয় প্রয়োগ এবং চরিত্রের ঘাতপ্রতিথাতময় রূপ গিরিশচন্দ্রেরু 
নাটককে মঞ্চে অভিনেয় নাটকের স্তরেই বজায় রেখেছে । বিল্বমঙ্গলঃ জনা, 
বুদ্ধদেবচরিত যথার্থভাবেই মঞ্চনাটক । বিল্বমঙ্গল নাটকের মূল ভাব এবং চরিত্র- 
গুলির বিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে লেখক যে আলোচন। করেছেন তার মধ্য 
গভীরতা ও অস্তদ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। 

“ছ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান” নিয়ে অমূলাধনের বিস্তারিত আলোচনায় হাসির 
গানের প্রকৃতি, বিষয় ও হাম্বল নিয়ে পুঙ্ানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ কর] হয়েছে। 
হাসির গানে নানা ধরনের রস আছে। কোনে! কোনো! গানে উদ্তট চরিত্র জু» 
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সাহিত্য-সমালোচনায় অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 


পরিস্থিতি থেকে নিছক কৌতুক-রস, কোনে! কোনে। গানে 90918706 ও 
£10101085-এর পাশাপাশি অবস্থান খেকে উদ্ভুত অসঙ্গতিজনিত হাস্তরস 
'হৃষ্টি করা হয়েছে, কোথাও ব্যঙ্গের কাটাগুলি একটু তীক্ষভাবে বিদ্ধ করে। 
আবার কোথাঁও-ব। নিছক রঙ্গরসে কবি মাতোয়ার। সর্বত্রই একটু মজা করাই 
তার পক্ষ্য। 

আলোচ্য সমালোচনা গ্রন্থের শেষতম প্রবন্ধ উপন্যাসিক বঙ্ষিমচন্দ্রকে নিয়ে । 
বন্কিমচন্দ্রের উপন্তাসের কয়েকটি মৌলিক লক্ষণ লেখক উল্লেখ করেছেন । শেষ- 
দিকের তিনটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে । পরবীন্দ্র-সমস্)' প্রবন্ধটি সম্পকে লেখক 
নিদেশ দিয়েছেন : “আজি হ'তে শতবর্ষ পরে এই প্রবন্ধটি পঠনীয় |” স্তন্বাং 
আমাদের জীবদ্দশায় এটি পাঠ করা আর হয়ে উঠবে ন1। ব্রবীন্দ্রনাথ যে যথার্থ- 
ভাবে জাতির অস্তরাত্মার প্রতীক, লেখক সে-বিষয়ে আলোচনা করলেন “জাতীয় 
সভার প্রতীক রবীন্দ্রনাথ” প্রবন্ধে । ববীন্দ্রছন্দের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অমূল্যধনের 
মত নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছ । 
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সাহিত্য-সমালোচক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 
গোপিকানাথ রায়চৌধুরী 


অনেকলময় এপরনের ঘন, বলতে পারি ছুর্ভাগাজনক ঘটনা, কারো কারো 
জীবনে অনিবার্ধ হয়ে দেখা দেয়। অধাপক অমূলাধন মুখোপাধ্যায়ের সারম্থত 
জীবনও এ-ধরনের ঘটনার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টাস্তস্থল। তার জীবনে দেখি, 
একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সিদ্ধি ও সাফল্যের ফলে তার প্রতিভার অন্য একটি দিকের 
পরিচয় বহুলাংশে গ্রচ্ছন্ধ থেকে গিয়েছে পাঠকসমাজে । বস্তত ছান্দপিক 
অমুলাধন মুখোপাধায়ের ব্যাপক পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠার আড়ালে অনেকখানি 
ঢাকা পড়ে গেছে স্বর সাহিত্য-সমালোচক সত্তা । বর্তমান নিবন্ধের অন্বিষ্ট হ'ল 
অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের সেই প্রচ্ছন্ন প্রতিভার শ্বরূপটিকে পাঠকসমাজের কা 
উন্মোচিত করা । 
অধ্যাপক অমৃল্যধন মুখোপাধ্যায়ের বাংল! সমালোচনা গ্রন্থের সংখ্য1 তিনটি । 
খ্যা গণনার বিচারে নিশ্চয় তেমন উল্লেখযোগ্য নয় । আয়তনের দিক থেকেও 
আদৌ স্মিতকাঁয় বলা চলেনা এদের । কিন্তু সেইসব গ্রস্থের সঙ্গে ধাঁদের ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় ঘটেছে, আমার দুঢ বিশ্বাস তারা অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের অনন্যসাধারণ 
মনন্ষিতাঁয় নিঃসন্দেহে মুগ্ধ হয়েছেন | ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপন1 ও 
গবেষণর কীঁকে বকে মাতৃভাষার সেবাকরে গেছেন অমূল্যধন। তার অসামান্ত 
কীতি “বাংল! ছন্দের মূলস্থত্র“ঁই তার প্রথম প্রকাশিত বাংল গ্রন্থ। এরপর 
সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রথম গ্রন্থ “কবিগুরু বেরোয় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে । বাকি 
দুটি গ্রন্থ 'আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা” ও "রবীন্দ্রনাথের মানসী? প্রকাশিত হয় 
একই বছরে--১৯৬১ সালে । 
অধ্যাপক মুখোপাঁধায়ের সমালোচনা-গ্রস্থগুলি সম্পর্কে কিছু বলার আগে 
তাঁর সমালোচক সত্তা সম্পর্কে সাধারণভাবে ছু”-একটি কথ! বলে নেওয়া যেতে 
পারে । লব্বপ্রতিষ্ঠ সমালোচক অন্যাপক শ্রীকুমাঁর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা 
প্রসঙ্গে অমুল্যধন মুখোপাধ্যায় একটি নিবন্ধে শ্রেষ্ঠ সমালোঁচকের যে গুণাবলী 
নির্দেশ করেছিলেন সেগুলি হল: ম্বভাবসিদ্ধ রসগ্রাহিতাঃ অস্থি, স্থঙ্ 
বিশ্লেষণের উপযোগী প্রতিভা, অভ্রান্ত বিচারশক্তি ইত্যাদি । আমরা মনে করি, 
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অমূলাধন ঘষে গুণগুলি তার শিক্ষার, সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে 
দেখতে পেয়েছিলেন-বস্তত সেইসব গুণাবলী তার হ্বল্পসংখ্যক সমালোচনা- 
গ্রন্থের সীমিত ক্ষেত্রের যধ্যেই প্রত্যক্ষ করেন মনোষোগী পাঠকমাত্রেই । 
বপান্তরভৃতির সঙ্গে স্্্ম বিচারশক্তি এবং মর্মগ্রাহিতার সঙ্গে মননশীলতার 
একাত্মভার ফলে যথার্থ উন্নতমানের সমালোচনার যে সামর্থ্য জন্মায়--বলা বাহুলা, 
অমুল্যবন সেই বিশিষ্ট শক্তির অধিকারী ছিজেন। 


ঃ 


সমালোচক হিসাবে এইসব অনন্ত বৈশিষ্ট্যের অরধিকাংশেরই পরিচয় মেলে 
অধ্যাপক মুখোপাধায়ের প্রথম প্রকাশিত সাঠতা-সমালোচনা-গ্রন্থ “কবি- 
গুরু'তে। অমূলাধনের -আগে রবীন্দ্রনমালোচনার ক্ষেতে বছ বিশিষ্ট সমালোচকের 
আবিভাব ঘটেছে । রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অন্ুপুঙ্খ ।বসগ্রাহী বিচার-বিশ্লেষণে ও 
তার রসলোকের মর্ম-উদ্ঘাটনে তাদের সামণ্য সংশয়াতীত । কিন্তু অমৃল্যধন সেই 
পূর্বস্থরিদের অন্ুুহ্ুত ধাবা-প্রবাহে গা ভাসি; দিলেন না, ববং তাতে যোজন! 
করলেন এক নতুন তরঙ্গবেগ | পূর্বস্থবিদের হাতে-জ্বাল1 দীপালোকে রবীন্ত্র- 
কাব্যের মুখক্ছবি দেখতে চাইলেন নাঃ ভিনি জাললেন তাঁর আপন বসগ্রাহী 
গভীর-সঞ্চারী মনের আলোক । সেই আলোকে ববীন্দ্রকাব্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল 
এক নতুন ভ।স্তের দীপ্তিতে, “বাংল ছন্দের মৃলস্্র মতো! রবীন্্কাব্যেরও 
একটি অজ্ঞাতপুব মৃলস্থত্র আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করলেন অযূল্যধন | আগেই 
বলেছি, “কবিগুরু” গ্রন্থটি ক্ষুদ্র/য়ত। স্বাভাবিক কারণেই ।এতে সমগ্র ববীন্দ্র- 
কাব্যের কবিতাবলীর ভাববন্ত বিশ্লেষণ ও সৌন্দর্যসন্ধান প্রত্যাশিত নয় । লেখকের 
তা অস্বি্ও নয়। তিনি এই গ্রস্থরচনার মুল লক্ষ্য সম্পর্কে গ্রন্থটির দ্বিতীয় 
সংস্করণে বলেছেন : রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলীর বিশদ ব্যাথ্যা নহে, রবীন্দ্র- 
কাব্যের মুলক্ত্রের নির্দেশই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ।' অন্যত্র বলেছেন, "এই 
ক্ষুদ্র গ্রন্থে ববীন্দ্রকাবোর তাৎপর্য ও বৈশিষ্টা এবং ববীন্দ্রমানসের অভিব্যক্তি 
ধার] নির্ণয়ের প্রয়াস করিয়াছি | (প্রথম সংস্করণের “নিবেদন* ) 

লেখকের এই মশ্তব্য-ছুটিকে একত্র করলেই লেখকের উদ্দেষ্ত স্পষ্টতর হবে। 
লেখকের আগল লক্ষা ববীন্দ্রমানসের অভিব্যক্তির ধারা নির্ণয়। বিভিন্ 
সমালোচক রবীন্্রকাব্যবিচারে রবীন্দ্রমানসের পরিচয় পরিশ্ফুট করতে প্রয়াসী 
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হয়েছেন। কিন্তু তাদের সকলের আলোচনায় কবিমানসের অভিব্যক্তির তেমন 
কোন স্পষ্ট স্নির্দিষ্ট ধার! নির্দেশিত হয়নি । অনেকে কাব্যগুলি নিয়ে পথক 
পথক আলোচিন1 করেছেন, কেউ-বা একাধিক কাব্যের সমবায়ে এক-একটি পর্ব 
বা! যুগবিভাগ করে সেই পর্ব বা যুগের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে ব্রতী 
হয়েছেন । কিন্তু সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের মধ্য দিয়ে অভিবাক্ত কোন মৃলক্ত্র 
আবিক্ষারে প্রয়াসী হয়েছেন অতি বিরঙসংখ্যক সমালোচক | অমুল্যধন তাদের 
অন্যতম, এবং আপন স্বাতন্ত্র-গৌরবে অদ্ধিতীয় । 

লেখক তর “কবিগুরু” গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে একটি নৃতন অধ্যায় যুক্ত 
করেছেন । অধ্যায়টির শিরোনাম : “ববীন্দ্রমানসের জ্িধারা। এই অধ্যায়ে 
তিনি ববীন্দ্রমানপের বিন্ময়কর বৈচিত্র্যের মধ্যে এক গভীরতর সত্যের সন্ধানে 
নিরত হয়েছেন । তিনি বলেছেন : «এই সত্যের ভিত্তি ববীন্দ্রন।থের অসাধারণ 
ব্যক্তিত্বে। অধ্যাপক মুখোপাধাঁয়ের মতে» রবীন্দ্রনাথের সেই অলোকসামাগ্ত 
ব্যক্তিত্বের তিনটি প্রধান অংশ-ধী সত্তা, রস-সত্ত। ও চৈতন্য-সত্তা। রবীন্দ্রনাথের 
ধী-সত্তার প্রকাশ তার মননশীল বুক্তিব'দে, তার বাস্তব নিষ্ঠায় ও অনলস কর্ম 
সাধনায়। এই সত্তার প্রকাশ হয়েছে প্রধানত তীর মনীষাদীপ্ত বহুপংখ্যক গছ্য- 
রচনায় এবং গতিশীল বহুমুখী কর্মসাধনায়। দ্বিতীয় অংশ “রসসভা+র বিস্ময়কর 
প্রকাশ তার কবিতায়, গানে ও চিত্রকলায় : “এই রমসত্তার আবেশই রবীন্দ্র- 
জীবনের প্রধান তত্ব, ইহাই ত্বাহাকে মুখ্যত কবি ও শিল্পী করিয়াছে ।” 

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ঘথার্থই নির্দেশ করেছেন যে, বাস্তব- ও ধুক্তি-নিষ্ঠ ধী- 
সপ্তা এবং সৌন্দয- ও কল্পনা-আশ্রয়ী রস-সন্তার এই ছুটি ধার] রবীন্দ্রমানসে 
বরাবরই প্রবল ছিল--তার কাব্যে এরা অনেকসময় পাশাপাশি বয়ে চলেছে। 
কবি তার স্বীয় জীবনে ও সারস্ত বধচনায় এই ছুটি আপাতবিরোধী ধারাকে 
মেলাবার চেষ্টা করেছেন । 

রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের তৃতীয় ধাবা হ'ল তার চৈতন্য-সত্তার প্রকাশ। যে 
ধর্ম- ও অধ্যাত্ব-বোধ ববীন্দ্রকাব্যে পূর্বাপর অন্ুস্যত--তাতেই এই ধারার 
পরিচয় । বল? বাহুল্য, তার কাবো এই. বোধের যে প্রকাশ, তা নিতান্ত ওঁপ- 
নিষদিক তত্ব-সঞ্জাত নয়। ব্বীন্দ্রনাথ তার কাব্যে স্বকীয় উপলন্ধির কথাই 
বলেছেন । 

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মতে, যে রোম্যান্টিকতা। রবীন্দ্রকাব্যের গ্রাধান 
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লক্ষণ” তার উৎস এই ধর্মবোধ বা আধাজ্মিক প্রবৃত্তি । “নিক্ষল কামনা ও 
“নিক্দেশযাত্রায় নিহিত প্রথমজীবনের রোম্যার্টিক বাকুলত! শেষজীবনে 
পরিণত রূপ পেয়েছে “মধুময় পৃথিবীর ধুলি” এবং “আমার আমির ধারা, মিলে 
'"যাবে ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসঙ্গমে'--এই নিগুচ অধ্যাত্ম- 
উপলন্ধিতে। 

রবীন্দ্রনাথের স্ষ্টিগ্রবাঁহের গভীরে অমৃলযধন ববীন্দ্র-বাক্তিত্বের এই তিনটি 
প্রধান ধারার আৌতোবেগের সন্ধান পেয়েছেন । লেখক কর্তৃক ববীন্দ্র-বাক্তিত্বের 
এই মূল্থত্র আঁবিষ্ণাঁরের প্রবণতা শেষ অবধি প্রসারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাবা- 
ধারার বিভিন্ন যুগ ও পর্বের স্বরূপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে । বিভিন্ন যুগ ও পর্বের মধা 
দিয়ে রবীন্দ্রকাবোর ক্রমবিকাশের সুত্র-সন্ধান-প্রসঙ্ষে অমুল্যধন ভাবতীয় দর্শনের 
স্ববিখাতি “ভাবাভাব, ভাব ও মহাভাব* তত্বন্থত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবি- 
মানসেব অভিব্যক্তির গুঢ সামগ্তস্ত লক্ষা করেছেন । এই প্রসঙ্গে পাশ্চাতা দার্শনিক 
হেগেল-এব [776519, 4৯1106-600915 ও 9%171176515--এই পাবুষ্পধের কথা যে 
স্বভাবতই মনে আসতে পারে, সে-বিষয়ে অধ্যাগক মুখোপাধ্যায় সম্পূর্ণ অবহিত । 
কিন্তু তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, হেগেল-কথিত স্তরের সঙ্গে রবীন্দ্র 
মানসের বিবর্তন-স্থত্রের আপাতসাদৃশ্ঠট থাকলেও, মূলত তাদের মধ্যে পার্থকা 
বত্মান । 

রবীন্র-সমালোচনার জগতে অমুলাধন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক এই মুলস্থত্র 
সন্ধান-প্রয়াদ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা | রবীক্জনাথের কবিতা কেবল সংখ্যার দিক 
থেকে অজম্র অগণ্য নয়। তার ভাববৈচিত্তরাও এত অপরিমিত ফে, পাঠক এই 
রবীন্দ্রকবিতাঁর বিপুলায়ত জটিল অরণ্যে যেন দিশাহার! হয়ে যায়। এই অসংখা 
অজস্র কবিতার মধ্যে কোন ভাবগত শৃঙ্খল] বা স্ত্র খুঁজে না পাবার ফলে 
পাঠকের মনে হতে পারে যে, কবিতাগুলি বুঝি “কবিচিত্তের অবিষ্িশ্র স্থচ্ছন্দ- 
চারিতার নিদর্শন? মাত্র । কবি বুঝি তাৎক্ষণিক অনুভূতি আশ্রয় করে পরম্পর- 
বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলি একের পর এক খেয়ালখুশীমতো রচনা করে গেছেন। অবশ্ঠ 
আমর] জানি যে, কৰি স্বয়ং তার এই বিপুল ও আপাতবিচ্ছিন্ন কবিতার প্রবাহ 
কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও ভাস্ত বচন! করে একটি এঁকাস্থত্রে বাধবার 
চেষ্টা করেছেন। স্বীয় কাব্য সম্পর্কে তার সেই অতিপরিচিত এক্যবিধায়ক সুত্র 
“সীমার মধ্যেই অপীমের পছিত মিলন সাধনের পালা” কেবল নয়, “আত্মপরিচয় 
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গ্রন্থে ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে কবির মন্তব্য এব সাক্ষ্য দেবে । কিন্তু সেই- 
সব ব্যাখ্যার অন্যবিধ যে মৃল্যই থাক-না, তার সাহায্যে কবির “সমগ্র” কাব্য- 
প্রবাহের অন্তমিহিত কোন নিগৃঢ এক্যবিধায়ক স্তরের সন্ধান মেলে কি? সে- 
দিক থেকে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের এই মুলম্ত্র সন্ধানের প্রয়াস সম্রন্ধ প্রশংসার 
দাবী রাখে । এর মধ্য দিয়ে একাধারে তার সুক্ষ অন্তর, বিচার-নিয়ন্ত্রিত 
মননশীলতা ও প্রগাঢ় রসানুভৃতির পরিচয় মেলে । সমালোচকপ্রবর ডঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় কিবিগুক” গ্রন্থের প্রথম স”গ্করণের ভূমিকায় অমৃূল্যধনের এই মূলক্কত্র 
সন্ধানের উচ্চ প্রশংসা করতে গিয়ে বিশেষভাবে তার আলোচনা-পন্ধতির 
“জড়িমাহীন মনীষাদীপ্ত সুষ্পষ্টতার উপর জোর দিয়েছেন । আমরাও ড: বন্দেযো- 
পাধ্যায়ের এই মস্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত্য পোষণ করি। রবীন্দ্রকাব্যের ভাস্ব 
রচনা করতে গিয়ে অনেকেই এর সৌন্দর্ষ-কল্পন! ও ভাবের অস্তঃক্োতের টানে 
কিছুটা ভেসে গেছেন । বিশেষ কবিতা বা কাব্যের ভাব-সৌন্দর্ষের যথার্থ ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণে এর] সক্ষম হলেও, এদের দৃষ্টির আলোয় কবিমানসের অভিব্যক্তির 
সামগ্রিক রূপটি তেমন সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাদিত হয়নি । সেই অসম্পূর্ণ কাজটি 
সাফল্যের সঙ্গে সমাধ! করেছেন অমুল্যধন মুখোপাধ্যায় £ ডঃ শ্রীকুমার বন্দো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের সে আমরাও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব পম্পর্কে 
অভিন্ন-মত যে, “ববীন্দ্রসাহিত্যের সমগ্র পরিকল্পনা, ইহার পরিণতির বিভিন্ন 
স্তরগুলি যে কবিমানসের একটি বিশেষ পরিবর্তনশীল অন্তঃপ্রেরণায় শৃঙ্খলিত 
হইয়! নিয়মস্ত্রে গ্রথিত হইয়াছে--**.*সে বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট জ্ঞান ববীন্দ্রকাব্য 
বিচারে যে বিশেষভাবে সহায়ত] করিবে, তাহা নিংনন্দেহ ।+ 
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ভাব, ভাবাঁভাব ও মহাঁভাব--সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমবিকাশের মূলন্ত্র হিসাবে 
অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এই তিনটি স্তর নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেছেন : “রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যচক্রকে একটা ০০:::/0060 51119] ( সীমাহীন কন্ুরেখ! ) মনে হয়। ক্ু- 
বেখার গতির অন্ুরণ করিয়া তাহার কাবা ঘুরিয়। ঘৃরিয়া! অবিরাম উদ্ধ হইতে 
উর্ধাতর লোকে প্রপ্াণ করিয়াছে ।” এ-থেকে বোঝা যাঁয় যে, ববীন্দ্রকাবা সম্পর্কে 
অযুলযধনের এই মূলস্ত্র-সন্ধান নিতান্ত যাস্ত্রিক ব্যাপার নয়, বন্তত এর মধা দিয়ে 
তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিসম্তার উত্তবণধর্মী চেতনার মহান্‌ ব্গপকেই প্রতাক্ষ করতে 
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চেয়েছেন । 

ভাব,» ভাবাভাব ও মহাতাবের এই মূলস্থক্রের মাপকাঠিতে অধ্যাপক 
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় সমগ্র ববীন্দ্রকাব্কে মোট আঠারো পৰে বিভক্ত 
করতে চেয়েছেন । এর প্রথশ্ পর্বে দন্ধ্যাসঙ্গীত, কাব্য ও অষ্টাদশ বা শেষ পবে 
'বোগশধ্যায়” থেকে “শেষলেখা” পর্ধস্ত কাব্যলমষ্টি । এই আঠারোটি পবের অন্তর্গত 
একাধিক পর্ব নিয়ে এক-একটি যুগের পরিকল্পনা ৷ যেমন, প্রথম যুগের অন্তর্গত 
তিনটি পর্য 'প্রভাত্তসঙ্গীত” এবং “ছবি' ও গান” ( ভাব ), “কড়ি ও কোমল" 
( মহাভাব ) এবং “মানসী” ( ভাবাভাব )। দ্বিতীয় যুগেরও অন্তর্গত তিনটি পর্ব : 
“সোনার তরী* (ভাব ), “চিত্রা”, “চৈতালী” ( মহা ভাব ) এবং “কল্পন1+, কথ! ও 
কাহিনী” (ভাবাভাব)। এভাবে একের পর এক ঘূগ ও পর্বের আবির্ভাব ঘটেছে। 

আগেই বলেছি, অমূল্যধন-কথিত মৃলস্ত্রটি হেগেলের [175519,200-08515 
ও 9১01,6915--ত্রি-তত্ব থেকে মূলত, পৃথক । রবীন্দ্রনাথের সাধনার ইতিহাসে 
হেগেলের মতো ভাবের অনুক্রম ভাবাভ।বে নয়, মহাভাবে। অর্থাৎ সোনার 
তরী'র পর 'কল্পন।' নয়-_- চিত্রা” । রবীন্দ্রসাধশায় 'মহা'ভাবের পর ভাবাভাব দেখ! 
দেয় বটে» কিন্তু এই বিরোধের অবনান ঘটে বৃহষ্ডর কোন ভাবের মধ্যে উভয়ের 
সশ্মিলনে নহে, একটা নৃতন অপ্রত্যাশিত ( ০17675000 ) আবিভাবে।* ভাবধর্মী 
পথের কাব্য-প্রভাতসঙ্গীত, সোনার তন্বী, ক্ষণিকা, খেয়।, পূরবী ও প্রান্তিক 
এধ মৌলিক উপলব্ষির কথা চিন্তা কগলেই সমালোচক শুক্ত মুখোপাধ্যায়ের 
বক্তব্যের সারবন্তা সহজেই প্রতিপন্ন হ'বে। 

'অমৃল্যধন “কবিগুরু” গ্রন্থে রণীন্দ্রকাব্যের মূলস্থজ নির্দেশ করেছেন । সুত্র- 
নির্দেশ যিমি করেন, স্বভাবতই মনন ও যুক্তি ভার পথের দিশারী | পল- 
সম্ভোগ তার অস্বিষ্ট নয় । এর ফলে এ-ধরনের রচন। শ্বাদহীন ও নীরস হবার 
আশঙ্কা! | কিন্তু শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের ছিল সহজাত হয়পংবাদী বসানুভ বশক্তি, 
যার ফলে তিনি রবীন্দ্রকীব্যের কেবল মূলস্ত্রের সন্ধান পাননি, সেইসঙ্গে 
ভার অন্তমিহিত গভীর প্র।ণধর্ম ও রদস্বরূপকেও আবিষার করতে সক্ষম 
হয়েছেন । আর এ-কারণেই “কবিগুরু গ্রন্থে তার বক্তব্য পাঠকের কেবল 
মননকেই স্পর্শ করে না, তা তার সমগ্র সন্তার কাছে প্রত্যয়পিদ্ধ হয়ে ওঠে । 
অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছা ছিল : “এই গ্রস্থের মন্তব্যগুলি সম্প্রসারণ করিয়া 
রবীন্্রকাব্য সম্বদ্ধে একটি-বিস্তারিত আলোচনাগ্রস্থ প্রকাশ করিব? ( দ্র- দ্বিতীয় 
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সংস্করণের ভূমিকা, কবিগুরু” )। আমাদের দুর্ভাগা, তার সে-ইচ্ছা পূণ হয়নি । 
কেবল তার 'ববীন্দ্রনাথের মানলী” নামক ক্ষুদ্রায়ত গ্রন্থে এধরনের আলোচনার 
স্বাদ পাওয়া যাঁয়। কিন্ত এ তো কেবল একটি কাবোর সমালোচনা । সেই পূর্ণাজ 
“বিস্তারিত আলোচনাগ্রস্থ' প্রকাশিত হলে অমৃল্যধনের মনীষা! ও রপগ্রাহিতার 
সার্থকতর সশ্মিলনে ববীন্দ্র-সমালোচনার জগৎ নিঃসন্দেহে আরে সমৃদ্ধ হয়ে 
উঠত । 
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সাহিত্য সমালোচক অমুল্যধন মুখোপাধ্যায়ের আর-একটি স্মরণীয় আলোচনা- 
গ্রন্থ-_-মাধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞ।সা”। গ্রন্থটিতে লাহিত্যের বিভিন্ন দিক ( যেমন 
কবিতাঃ কথাপাহিতা, নাটক ইত্যাদি ) অবলম্বনে কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত 
হয়েছে । বেশির ভাগই ববীন্দ্র-সমকালীন বা রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্য 
অথব। অপেক্ষারুত পুরনে। যুগের সাহিত্যকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের 
প্রয়াণ । রবীন্দ্রকীবোর অপৰপ ইন্দ্রজালে, কবির অসামান্য রসকল্পনা ও সৌন্দর্য- 
চেতনাক়্ শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো সহ্ৃদয়, সংবেদী পাঠকের চিত্ত গভীরভাবে 
আবিষ্ট হলেও তার সাহিত্যবোধের শেষণীমাস্ত কেবল রবীন্দ্রনাথ নন। তিনি 
ক্লাসিকস্”এর পরম অনুরাগী সন্দেহ নেই, কিন্তু সেজন্য আধুনিক পাহিত্য 
সম্পর্কে ত্র কৌতুহল ও আগ্রহ বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায়নি । তাঁর নিজের কথায় : 
'সাহিত্যবিচারে আমি উদারনৈতিক | সমাতনী হইলেও আমি আধুনিক 
সাহিত্যের রসগ্রাহী” €( নিবেদন*_-আধুনিক সাহিতা জিজ্ঞসা)। আধুনিক 
সাহি'তা পম্পকে তার এই বসদৃষ্টির মূলে আছে, এই সাহিত্যে তার ব্যাপক ও 
গভীর প্রবেশ এবং সাহিত্যের এই পর্যায় সম্পকে তাঁর সশ্রন্ধ মনোভাব । “সাহিত্যে 
আধুনিকতা” প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : অতি-আধুনিকতাকে মাত্র সাময়িক 
অনাচার হিসাবে দেখা সমীচীন হইবে না। ইহার একট। নিজস্ব পদ্ধতি এবং 
একটা নিজন্ব গৌরব ও মাহাত্ম্য আছে। মানবাত্মার গভীরতম উপলব্ধির প্রকাশ 
হিসাবে ব1 তাহার বিচিত্র প্রয়াসের নির্দেশক ঞ্ুবতার। হিসাবে হহার মূল্য ও 
সার্থকতা! উপেক্ষার যোগ্য নয়” (আধুনিক সাহিত্য জিজ্ঞাসা, পৃ" ১)।--এই 
বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে আধুনিক সাহিত্যের তাৎপর্য ও পদ্ধতি বিচার 
করেছেন অমৃল্যধন। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'সাছিভ্যে আধুনিকতাস্ম লেখক 
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সাহিত্য-সম্মালোচক অমূল্যধন মুখোপাধ্যান্ক 


বৈজ্ঞানিক মনোভাব তথা নান্তিক জড়বাদ, তীক্ষ বিচারশক্তি, বিক্রোহ-চেতন!, 
নৈরাশ্বময় মনোবুৃত্তি ইত্যাদি কয়েকটি লক্ষণের সাহায্যে যেমন সাহিত্যে 
আধুনিকতার স্বরূপ নির্ণয় করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি “কাবো কালাম্তর*- 
এ আধুনিক কবিতার গঠনরীতির স্বাতন্ত্রা নির্ধারণে প্রয়াশী হয়েছেন । পূর্বোক্ত 
ছুটি নিবন্ধ এবং “কাব্যের ধর্ম, “সাহিত্যিক নাস্তিকতা, 'সাহ্নিত্যে পক ও প্রতীক: 
প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়াশরয়ী নিবন্ধের মধ্য দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে স্থপপ্তিত মনন্বী 
এই লেখকেব্র যে দূরপ্রপাঁবী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে, তার আলোয় কেবল বাংল 
সাহিত্য নয়, সাধারণভাবে সাহিত্যভাবনার এক সামগ্রিক প্রেক্ষাপট উদ্ভানিত 
হয়ে ওঠে পাঠকমনে । 


৫ 


এই সংকলনগ্রস্থের একটি বিশেষ উল্লেখা প্রবন্ধ 'পাহিত্যে রূপক ও প্রতীক+। 
লেখকের মনন-চিন্তার বিশিষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে প্রবন্ধটি । বদ ও বাইবেল থেকে 
শুরু করে আবহমান সাহিত্যে সকল প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচন] করে রূপ ও 
প্রতীকের সংজ্ঞ'ঃ পরিচয় ও স্ববপ নির্ধারণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক । 
রূপক ও প্রতীক নিয়ে সাধারণ সাহিত্যপাঠকের মনে যে অস্পষ্টতা আছে-- 
লেখক তা! বিস্তৃত বিদগ্ধ আলোচনার মাধামে নিরসন করতে চেয়েছেন । 
ববীব্্রনাথের তত্বাশ্রধী নাটকগুলির পক ব৷ প্রতীক-লক্ষণ বিচারের ক্ষেতে 
লেখকের মনন ৩ বিচাঁরশক্তির স্বচ্ছত1 বিশেষভাবে লক্ষণীয় । তিনি যখন 
বলেন-_“রবীন্দ্রনাথের তাত্বিক নাটকগুলির মধ্যে কতকগুলি পরিষ্কার রূপক, 
কতকগুলি রূপক-লক্ষণাক্রাস্ত হলেও পুরোপুরি দূপক নয়। এই শেষোক্ত 
ধরণের রচনাকে কেউ কেউ প্রতীক নাটক বলতে চান। কিন্তু সে অভিধ! সঙ্গত 
হবেনা । অসম্পূর্ণ রূপককে প্রতীক বল! চলেন ।-_-এবং এই মন্তবোর সমর্থনে 
যে ব্যাখা ও যুক্তি প্রয়োগ করেনঃ তার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে তার মনন-চিস্তার 
স্পষ্টত] ও প্রত্যয়ের দৃঢ়ত1। অবশ্ত কোথাও কোথাও তার মন্তব্য বা মত সকলের 
গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। বিশেষত “রাজা” নাটক সম্পর্কে ভার অন্তব্য £ 
“এই নাটকটি জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা ছাড়া আর কিছু নয়।” নি:সন্দেহে একটি 
বিতক্রিত, হয়তো-বা ঈষৎ অসতর্ক মন্তব্য । তবেববীন্দ্রনাথের এমন বিশেষ উল্লেখ - 
যোগ্য একটি রচনা সম্পর্ষে লেখকের এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সমালোচক হিসাবে 
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স্থৃতি-হ্ডি-লাধনা 


যে তার নিভীক ম্পষ্টভাষিতার পরিচয় মেলে, তাতে সন্দেহ নেই । 

আলোচ্য সংকলনগ্রস্থের প্রথম ছ'টি নিবন্ধ সাধারণভাবে সাহিত্য-জিজ্ঞাস- 
মূলক ; বাদবাকি প্রায় সব রচনাই ( চোদ্দটি ) বাংলা সাহিতা নিয়ে। কেবল 
পরিশিষ্টের তিনটি নিবন্ধ পাশ্চাত্য-পাহিত্য-বিষয়ক । 

বাংল।-সাহিত্য-সংক্রান্ত লেখাগুলির অনেকগুলিই কবি-সাহিত্যিকদের ত্ৃষ্টি- 
প্রতিভা কিংবা তাদের রচনার তবশিষ্ট্য নিয়ে। আর বাকিগুলিতে “দাম্প্রতিক* 
বাংলা সাহিত্যের কোন একটি ধাবার, যেমন--কবিতাঃ কথাসাহিত্য, শিশু- 
কবিত! ইত্যাদির গতি-প্রকতি নিয়ে আলোচন।। বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদের 
মধ্যে এই গ্রস্থে আলোচিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত রামপ্রসাদঃ বঙ্কিমচক্দ» 
গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্্লাল রায়, শরৎচন্দ্র । 

রবীন্দ্রনাথ সম্পরকে অমুল্যধনের চিন্তা-চেতন। সম্পকে বর্তমান প্রবন্ধে আগেই 
আলোচন। করেছি ! 

অন্যান্ত লেখকদের নিয়ে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় যে-সব নিবন্ধ রচন। করেছেন 
তার মধ্যে মাত্র ছু'-একটির উল্লেখ করছি । সেগুলি হল : ওপন্যাশিক বন্ষিমচন্ত্রঃ 
নাট্যকার গিখিশচন্দ্র এবং গিরিশচন্দ্রের “বিল্বমঙ্গল” । বহ্িম-সাহিত্য-বিচ।বের 
ক্ষেত্রে এিপন্তাপিক বঙ্গিমচন্ত্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ। বন্ধিমচন্দ্রের 
উপন্তান-সম্পকিত বিচারে প্রায়শই যে ভ্রাপ্ত মাপকাঠি ব্যধহার কর। হয়, 
যে “অসাহিত্যিক মতামত অথবা ভ্রান্ত সাহিত্যবাদের দ্বারা প্রপণোিত” হয়ে 
অনেক সমালোচক বঙ্ষিম-সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে প্রয়াসী হন-_অমূল্যধন 
সেই ভ্রান্তি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ ঘুক্ত বাখতে চেয়েছেন । তিনি দৃঢ়কণ্ঠে 
বলেছেন : বিদ্ষিমচন্দ্র মে ধরণের উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তাহাকে এতিহাঁসিক 
উপন্যাস ও সামাজিক উপন্তান বলিলে তাহার শ্বরূপের পরিচয় দেওয়! হয়ন। | 
বাঙ্কমচন্দ্র সমাজচিত্র অঙ্কন, সামাজিক সমশ্ত/র আলোচন] বা বিগত কোন যুগের 
রূপ ও বল পরিবেশনের উদ্দেশ্য লইয়া] উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হ'ন নাই । এর 
পরেই তিনি বঞ্চিমচন্দ্রের উপন্যাসের উদ্দিন কী, পে-সম্পকে তার সিদ্ধান্ত স্পই- 
ভাবে জানিয়েছেন : *পামশ্রিক ভাবে মানবজীবনের রহশ্ত প্রতিপাদনহ তাহার 
উপন্যাসের উদ্দিষ্ট । তাহার উপন্যাসের মধ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে এক মহাজাগতিক 
দৃশ্ত--নান। চরিত্র ও প্রবৃত্তির নরনারী, তাহাদের আকাঙ্ঘ। ও হ্বন্ব, সামান্জিক 
রীতি-নীতি, লোকাচাব ও ব্যবহাব, প্রাকৃতিক জগতের লীলাচঞ্চল প্রবাহ, অতি 
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প্রাকতের রহশ্যময় ছায়। ও কচিৎ ইঙ্গিত, জীরন-সংগ্রামের তরঙ্গ, অনুষ্ট পুরুষের 
পরিহাস, মানবজীবনের নীতিধর্ষের কঠোর প্রশালন ইত্যাদি মান! উপাফামের 
লমবায়ে সেই দৃশ্তপট রচিত । জীবন-জিজ্ঞালাই বস্ষিমচন্দ্ের উপস্কাসের রিষয়।” 
উদ্ধৃতি ঈষৎ দীর্ঘ হ'ল। কিন্তু বল! বান্থল্য, বন্ধিমপাহিত্য-বিচারে অমৃগ্যধনের 
দৃষ্টি ুঙ্গিব স্বাতন্ত্য উপলব্ধি করতে পূর্বোক্ত ষস্তব্যগুলি বিশেষ সঙ্থায়তা করবে। 
এই ব্যাপক ও গভীর জীবনাশ্রক্ষী দৃষ্টিকোণ থেকে বস্কিমচন্দ্রের নানা প্রবণতা-- 
প্রণয় ও রোমাম্ প্রবণতা, নিসর্গ ও অতিগ্রারত তথা নিয্লতি-চেতন1) ধর্ম 
ও নীতিবোধ ইত্যাদির বিচার করতে চেয়েছেন অমৃল্যধন । সমালোচকের পক্ষে 
এই সামগ্রিক দৃষ্টিই যথার্থ দৃষ্টি বলে মনে করি। বস্তত এর সাহায্োই সমালোচক 
সাহিত্যতরষ্টার স্ট্রিনীল ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপটি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে 
সক্ষম হন। দীমিত পরিসরের একটি নিবন্ধের মধ্য দিয়ে অধা1পক মুখোপাধ্যায় 
বহুলাংশে লেই উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়েছেন, একথা! নিঃসংশয়ে বল। চলে । 

গিরিশচন্দ্রের নাট্য প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয় ও মূল্যায়নে অমুলাধন মৌলিক দৃষ্ি- 
ভঙ্গির পরিচয় দ্বিয়েছেন । শেকস্পীয়রের নাট্যবৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে গিরিশ- 
চন্দ্রকে বিচারের যে প্রবণতা এতাবৎকাঁল প্রচলিত ছিল, ইংরেজি মাহিতোর 
স্থপপ্ডিত হয়েও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তা” থেকে মুক্ত । তার মতে, “গিরিশ- 
চন্দ্রকে বুঝিতে হইলে আমাদের মন হইতে শেকস্পীয়র- ০০:০১16, বাদ দিতে 
হইবে ।” তিনি বলেছেন যে, গিরিশচন্দ্রকে বিচারের মাপকাঠি হিসাবে 
শেকস্পীয়রকে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়, তার স্থটিকে দেশজ নাটক তথা যাত্রার 
প্রেক্ষাপটে রেখে বিচার করা প্রয়োজন । তার কারণ “যাজা-জাতীয় নাটকের 
যাহ] প্রীণ, তাহার ভ্ধপাস্তর গ্রহণ করিয়া গিরিশচন্রের নাটকে স্পন্দিত 
হইতেছে” । এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে হয়তো বিতর্ক হুতে পারে, কিন্তু নিঃসন্দেহে 
গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে অযুল্াধনের বিশ্লেষণ ওই বিশিষ্ট নাট্যকার সম্পর্কে পুন- 
ধিচারের প্রেরণা! যোগায় । 

গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে অমূল্যধনের বিশ্লেষণের মৌলিকত। তার একচি বিশেষ 
নাটক অবলম্বন ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছে । সেটি 'বিদ্বমঙ্গল; | অধ্যাপক 
মুখোপাধ্যায়ের মতে বিহ্বমঙ্গল' শুধু গিরিশচজ্জের নাটকাবলীর মধো নল, 
“ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি” । অমৃল্যধনেখ মতে, শিল্পাকল। 
প্রধানত: ছুই প্রকারের । একপ্রকার বা্তবাশ্রয়ী, অন্তপ্রকারের শিল্প ধাযন- 


১নজী 
12 স্টঃ সা. 


শ্মতি-কটটি-সাধন। 


লোকের প্রেরণাজাত। বিহ্বমঙ্গল-ম্রষ্টা গিরিশচন্দ্রকে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় শেষোক্ত 
শ্রেণীর শিল্পের শরষ্টা বলতে চেয়েছেন । তার মতে, “বিব্রঙ্গল' নাটক পড়লেই 
“শেকস্পীয়র প্রভৃতি নাট্যকারের সহিত গিরিশচন্দ্রের** গুরুতর প্রভেদ” ধর1 
পড়বে । কারণ, তিনি মমে করেন, শেকস্পীয়র, হোমার, চলার প্রভৃতির রচনায় 
আমরা যে জগৎ ও জীবনের সাক্ষাৎ পাই, এখানে আমর তা পা'বনা। কারণ 
“জীবনের বাহ রূপ ও পাধিব মানবের সংসারলীল। নহে,-মানবচরিজের - 
নিগৃঢ বহস্ত ও জীবনের দুঙ্ঞেয় সত)ই” বিষমজল নাটকের বিষয়বস্ত। 
উক্ত নাটকের চরিজসমূছের মাধ্যমে জীবনের এই ছুজের্জ় সতাসন্ধানের 
আকাজ্ষার মূলে অমুল্যধন স্পষ্টত অনুভব করেছেন গিরিশক্দ্রের গভীর আত্ম- 
অন্বেষণের ব্যাকুলতা]। তাঁর মতে “বিশ্বমজল+ নাটকে গিরিশচন্দ্রের “শিল্পনৈপুণ্য 
এত খুলিয়াছে, তাহার কারণ এখানে তিনি দিয়াছেন--পরের কথা নয়, 
নিজের কথা-_-শাস্ত্রের কাহিনী নয়, জীবনের প্রত্ক্ষান্ুভূতি |” €বিশ্বমঙ্গল: 
নাটক তথা গিরিশচন্দ্রের নাটাপ্রতিভার উতৎ্কর্ষের উতৎ্মসন্ধানে অমুল্যধনের 
প্রয়াসের এই স্বকীয়তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 

“আধুনিক সাহিতা জিজ্ঞাসা” গ্রস্থের পূর্বোক্ত নিবন্বগুলির আলোচনাপ্রলঙ্গে 
আরেকটি রচনার উল্লেখ করতে চাই। সেটি “দ্বিজেন্্লালের “হাঁসির গাঁন” ”। 
বর্তম।ন নিবন্ধের সীমিত পরিসরের কথা মনে রেখে এটি সম্পর্কে সংক্ষেপে ছুঃ- 
একটা কথা বলি। নাটাকার দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তার তুলনায় "হাসির গান+- 
রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল অনেকখানি পশ্চাদ্বর্তী। কিন্তু অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় সুলভ 
জনপ্রিয়তার আড়ালে অনেকসময় শিল্পীর যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে, 
তাকে উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন । তিনি দিজেন্দ্লালের 'হাগির গান" গ্রন্থটিকে 
বাংল! নাহিত্যের অতি বিরল সংখ্যক “ক্লাপিকৃন”-এর অন্ততম বলে গণ্য করেছেন । 
তার এই সিদ্ধান্ত ষেনিছক আবেগ-সঞ্জাত অতুযুক্তি নয়, এই নিবন্ধে 'হাসির 
গান”-অষ্টা দ্বিজেজ্লালের প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ বিশদভাবে বিশ্লেষণের মধ্য 
দিয়ে তিনি তা” নিংসংশয়ে প্রতিপন্ন করেছেন । 
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বর্তমান নিবন্ধের স্ুচনায় যে কথা! বলেছিলাম, সেখানেই আবার ফিরে আসি! 
ছান্দসিক অমূল্যধনের খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার আড়ালে সাহিত্য-সমালোচক অমুপাযধন 


৯৩৩ 


সাহিত্য-সমালোচক অমূল্যধন যুখোপাধ্যাক্গ 


অনেকখানি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন । কিন্তু সেই নেপখ্যলোকে দৃষ্টি রাখলে বুঝি ঘষে, 
তার এই অনতিপরিচিত. রূপটি তীর ছান্দসিক সভার মতোই সীরস্বত দীপ্থিতে 
ভাম্বর । 

'বাংলা সাহিত্য সমালোচন।” নিবন্ধে অমূলাধন যথার্থ সমালোচকের বৈশিষ্টা 
বিচার প্রসঙ্গে বলেছেন : প্যথার্থ সমালোচক রচনার স্বরূপ নির্ণয় করেন? তার 
রসের যথার্থ পরিচয় দেন, তার মূল্য নির্ণয় করেন 1*"তখন আমরা ঘষে শুধু 
কবিকে বুঝি বা কাব্যকে বুঝি তা” ময়, তখন যেন জীবন ও জগতের মানবিক. 
তাষ্পর্ধ আমাদের কাছে প্ততিভাত হয়।” এই মানবিক তাত্পর্ধ--খন্ধ রস- 
লৌন্নর্ষের সম্ধানই, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মতে, প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচনার 
অন্বিষ্ট। তার কাছে সাহিত্য-সমালোচন] কেবল “ক্রিষেটিভ+ সাহিত্যকে কেটে 
ছিড়ে বিশ্লেষণ কব] নয়,_-তা” ওই স্ষ্টিধর্মী রচনার নিহিত লৌন্দর্য ও বসের 
উন্মোচন । আর সেই রস-সম্ধানের তন্ময়তার মধ্য দিয়েই সমালোচনা নিজে ও 
হয়ে ওঠে এক স্থষ্ট্ি। “আধুনিক সাহিতা জিজ্ঞাসা” গ্রন্থের “নিবেদন” এ অমূল্যধন 
বলেছেন : “সাহিত্য-সমালোচন। কেবল বিচার নহে, তাহাও এক প্রকারের সৃষ্টি । 
“অগুর হ'তে আহরি বচন | আনন্দলোক কবি বিরচন”-_ইহা! শুধু কবির নে, 
সমালোচকেরও মর্জবাণী বলিয়! আমি মনে করি ।”--অধাপক মুখোপাধ্যায় তার 
সাহিত্য-সমালোচনার দ্বার সতাই এক 'আনন্দলোক* রচনা করে গেছেন, যা” 
একই সঙ্গে যুক্তি-নির্ভর মননশীলতা ও স্বতঃস্ফূর্ত জীবনমুখী রসপ্রাণত!র সার্থক 
মিশ্রণে রচিত। 

অমৃল্যধন মুখোপাধ্যাযের সমালোচনা মূলক প্রবন্ধাবলী সম্পকে মন্তব্য প্রেস্জে 
সমালোচ কপ্রবর অধ্যাপক স্থবোধচন্ত্র সেনগুপ্ত যথার্থই লিখেছিলেন : 

০1056 00101067165 216 1006 171515195 65505751559 10 ০1161081617 
19.30103, 0155 819০ 1071; 09 10 & 01090£ 0110515681001708 ০1 1166 

[ 4777710 542071 2267710৪০10. 64 ] 
জীবননিষ্ঠ সাহিত্য-রচয়িতাদের সমা'লোচনাস্থত্রে 'জীবন-উপলন্ধির” এই 
বিশেষ মাত্রাযোগেই সমালোচক অমুল্যধনের ব্যক্তিত্বের অনন্যত1 | 
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সমালোচক অমুল্যধন 
অপুরধকুমার রায় 


“যে ব্যাখ্যামের সাহাষ্যে কোন আলোচ্য বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় ওঃ 

সেই বিষয়ের সহিত আমাদের বুদ্ধির এঁকাস্তিক সংযোগ স্থাপিত হয়, তাহাই 

সমাক আলোচন। ব1 সমালোচন।1।” [ অমৃল্যধন মুখোপাধ্যায়, “রবীন্দ্রনাথের: 

মানলী”, ভূমিক। ] 
সমালোচনার কাজ সম্পর্কে আলোচন। প্রপঙ্গে মাফিন মুলুকের হেন্রি লুই 
'মন্কেন্‌ অনেকটা! এ ধরনের মন্তব্যই করেছিলেন। অমুল্যধন যেখানে 
“প্যাখ্যানের পাহাধো আলোচ্য বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধির কথ। বলেছেন, সেখানে 
মেন্কেন্‌ বলেছেন, 4£০ 0:০৮০/5 £ 162,011018 069/655 005 /011 01 91 
200 0109 91990686০1”) আর তিনি যেখানে পাঠক ব] দর্শকের মনে 40051116115 
01191599$078* স্ষ্টি করাই সমালোচনার উদ্দেশ্য বলে মনে করেছেন সেখানে, 
বুদ্ধির সঙ্গে বিষয়ের এঁকাস্তিক সংযোগ স্থাপনই সমালোচনার মূল লক্ষ্য বলে 
নমূল্যধন বিবেচন| করেছেন । ধিষয়ের সঙ্গে বুদ্ধির এঁকান্তিক সংযোগ সাধনই 
ছিল সমালোচক অমুল্যধনের সাধনা ; তাই, তার সমালোচন। মননশীলতায় 
ভাম্বর | 

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রথিতষশ। অধ্যাপক অমৃল্যধন মুখোপাধ্যায়, 
একাধারে ইংরেজি, বাংল। ও সংস্কৃত সাহিত্য এবং সাহিত্যতত্ব ও সমালোচনার 
সঙ্গে স্থপরিচিত ছিলেন । তাঁর এই বিস্তৃত পঠন-পরিধি সমালোচনার ক্ষেত্রে, 
সক্রিয় ছিল। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, আধুনিককালে বাংল। সমালে]চনার জগতে ধারা 
বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রেখেছেন তীদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের 
শিক্ষক ছিলেন । উদ্দাহরণন্বরূপঃ শ্রীকুমাক বন্দ্যোপাধ্যায় স্থবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, 
হমলেন্দু বন্ধ, বুদ্ধদেব বন প্রমুখ উল্লেখনীয় । অমৃল্যধন মুখোপাধ্যায় এই 
সমালোচকগোষীরই অন্ততম উজ্জল প্রতিভূ। সমীলোচক হিসাবে বাংল। 
সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই, নবীন বয়সে, বাংল কাবা ও রবীন্দ্র- 
কাব্যের ছন্দ বিষয়ে মৌলিক আলোচনার জন্য, তিনি বিদগ্ধ সমাজের সম্মানিত 
দৃষি আকর্ষণ করেছিলেন । জীবনের প্রান্তিক পর্বে পৌছে তিনি সংস্কৃত ছন্দের 
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সমালোচক অমূল্যধন 
'একটি মূল্যবান ও মনোজ্ঞ ইতিহাস (581051011% 2199009 : 169 0106100 ) 
রচন1! করেছিলেন । তাঁর ছন্দ-বিষয়ক রচলার ক্ষেত্রে তিনি এই গ্রন্থটিকে 
10880010 909$ বলে মনে করতেন । সমালোচক হিসাবে ভার রচনা পরিমিত 
এবং পরিশীলিত। ওঅশিংটন আবিং সাহিত্যকর্ম ও অর্থনীতিতে, বহুক্ষেতে, 
অনেক' কাগজ এবং অপরিসীম দারিদ্র্যের সহাবস্থান (11 1116786019 93 ] 
117217096 10001] 0206] 210 12001) 10০৬6115 ০০-৪৯1) লক্ষা করেছেন । 
'অমৃল্যধনের রচনা অবশ্থই এই বক্তব্যের পরিপোষণ] করেনি । 
অমূল্যধনের তিনটি বাংল! সমালোচন? গ্রস্থের মধ্যে ছু'টি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক : 
“কবিগুরু : রবীন্দ্রকাব্যের মূলস্থত্র' ( মিত্রবিহার প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, 
১৯৬৪ ) এবং «রবীন্্রনীথের মানসী” ( করুণ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৬৮ )। 
অপর গ্রন্থটি আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় মিয়ে আলোচনার লংকলন : 
“আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাস।' ( রীভার্স কর্নার, কলিকাতা, ১৩৬৮)। তার বিচ্ছিন্ন 
প্রবন্ধ(বলীর মধ্যে 'শেকৃস্পীয়র ও বাংল। নাটক (মনোজ বন্থ- সম্পাদিত 
সাহিত্যের খবর, বর্ষ ১১, সংখ্যা ৮, কলিকাতা, ১৩৭১ ), সমালোচক শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রীকুমার বন্দ্যোপাধায় স্মারক গ্রন্থ, সাহিত্য সমালোচনা, 
জিজ্ঞাস, কলিকাতা, ১৯৭৪ ) উল্লেখযোগ্য | ইংরেজি রচনার ক্ষেত্রে নিয্নলিখিত 
নিবন্ধনিচয় উল্লেখযোগ্য : 50811517) 1,511০ 7০6৮5 10 006 ১০৪৮৬1০০112 
৮০1০৫ ( এই মুদ্রিত প্রবন্ধের প্রকাশক এবং প্রকাশনার সময় জানা যায়নি ), 
১৬111001010 1312101 ৬9152 10 3675211 (02102/72. 2867127)) 0৬6100৮61, 
1958), 4১2 £091985 00] 11708 1621 (99116000106 10617810060 
01157781151) 0219015 [0101551515, 1560), 1 850:6--6176 41095615 ০1 
2 5৬ [২5168101 (£120-1727750 3806, 1961),].89 ৬0105 1) 91)91:09- 
[09816897185909 (91810587921:6-৬ 01176) ০.১ 31181081091) 517806511 
8010%/80 [01015519815 1964)১ 0115011810018 £ 315 01100. 2004 410 
(83৮11607০01 076 7২210810191016, 11155010 179010866০৫ 081516, ০! 
[, ব০. 4, 09109608১ 1968) | তাঁর আর একটি গ্রন্থ /20729 /70/% 
178115712০6) (018000179081091095 051০009) 1954 ) শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্স-দম্পাদনায় প্রকাশিত। সক্ষলিত কবিতানিচয়ের টাকা 
ভাখ্-সম্ঘলিত এই পুষ্তঞ্টটি প্রথমে কয়েক বছর কলিকাতা] বিশ্ববিষ্যা লয় এবং 
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শ্থৃতি-হতি-মাধন। 


পরে কল্যাণী বিশ্ববিগ্ঠালয়ঃ কেরাল] বিশ্ববিদ্ভালয় ও ডিক্রগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সাতক পাঠক্রমের অন্ঠভূ€ক্ত ছিল। 

সমালোচক হিসাবে অমৃল্যধন ত্নিষ্ঠ আন্বাদন ও ব্যাখানের উপধ গুরুত্ব 
দিয়েছিলেন বেশী। টি. এস. এলিয়ট এক ধরনের আত্মস্তরি, তরল ও সাংবাদিকতা- 
মূলক সমালোচনা (1015051010805 01101021 10011791151))-কে সম্পূর্ণ ত মূলাহীন 
বলে মন্তব্য করেছিলেন ৷ এই শ্রেণীর আধুনিক সমালোচনার প্রতি অমুল্যধনে রও 
অশ্রদ্ধা ছিল। সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি কখনো! গ্রস্থনিষ্ঠ পাণ্তিত্যের (66৮09) 
৪০191873178) পস্থ! অনুসরণ করেছেন, কখনো স্বাচ্ছভববিহারী সমালোচনার 
(1001015551091019010 0116101509) আশ্রয় নিয়েছেন, আবার কখনো তুলনামূলক 
পদ্ধতির (00101918615 £16010৫) সাহাষ্য নিয়েছেন । “কবিগুক+ শীর্ষক গ্রন্থে 
তিনি রবীন্দ্রনাথের কাবাধারার বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ধ আম্বাদনের এক নতুন 
নিরিখ হট করেছেন। আলোচনাক্রমে রবীন্দ্রকাব্যে তিনি ত্রিধারার সন্ধান 
পেয়েছেন । তিনি লক্ষ্য করেছেন, একটি ধারায় কবির ধী-সত্তার প্রকাশঃ যে 
ধী-সত্তার উদ্ভব বিজ্ঞান্ময় কোষ থেকে । তাঁর মতে ববীন্দ্রনাথের “উইট্‌”, ব্যঙ্গ- 
বিদ্রপ ও কৌতুকগ্রবণতা এই সত্তার পরিচয় বহন করে। আর একটি ধারায় 
কবির রসসত্তার প্রকাশ, যার জন্ম আনন্দময় কোষ থেকে । তিনি এই সত্তার 
সক্র্রিয়ত। লক্ষ্য করেছেন কবির সঙ্গীতে এবং চিত্রকলায়। তৃতীয় ধারায় তিনি 
রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যসত্তার অস্তিত্ব অনুভব করেছেন, সত্যাত্মা যার উদ্স। যে 
ধর্মবোধ ববীন্দ্রকাব্যে পূর্বাপর অন্ুস্থাত রয়েছে সেই ধর্মবোধই এই ধারার 
পরিচালক । তার বিশ্লেষণে, 

“আপাতদৃষ্টিতে ইহাই রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান ধার] বলিয়। প্রতীত হয়। ইহাই 

মূলধারা কিনা সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ থাকিলেও ইহাই যে আর ছুই 

ধারার সহযোগে রবীন্ত্রকাব্োর বিশিষ্ট গুণ ও রূপের স্ষ্টি করিয়াছে সে. 

বিষয়ে সন্দেহ নাই” । | কবিগুরু, পৃ ৪৮ ] 
অপরদিকে, তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, একটি সীমাহীন কথুরেখায় রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যচক্র আবন্তিত হম্সেছে ; এবং এই আবর্তন-হ্ুত্্র ভাবাভাব, ভাব এবং 
মহাভাব, এই তিন পধায়ে বিধৃত রয়েছে । তার দৃষ্টিভঙ্গিতে, 

“.**বুবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে হৃষ্টির মূলে ষে শক্তি আছে তাহ ক্রমাগত একটা 

বিবর্তনের পথে চলিতেছে । তাহার ফলে একটা অভাবের. ( ভাবাভাব ) পৰঝ 
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সমমলোচক অমৃজাধন 


একটা ভাবের আবিভীব এবং মেই ভাব হুইতে একটা মছাভাবের উৎপত্তি 
ঘটিতেছে। পুনশ্চ মহাভাবের পর আবার নৃতন করিয়া তাঁবাতাব ও তাহার 
পর একট] নূতন ভাব এবং তাহা হইতে একটা নৃতন আর এক রকমের 
মহাভাব এবং তাহারও পর আর একট] ভাবাভাব---এইভাবে নকৃশ। কাটয়। 
তাহার উপলব্ধির ইতিহাস অগ্রসর হইতেছে ।” [ কবিগুরু, পূ. ৫৮৫৯] 
অযূল্যধনের বক্তব্য, হেগেলের ত্রয়ী-পরম্পরার (0)691-800101)6519-8110)6519) 
সঙ্গে রবীন্দ্রমানলের বিবর্তন-স্থত্রের আপাতসাদশ্য থাকলেও মৌলিক পার্থক্য 
বিচ্যমান। যাই হোক, এই বিবর্তন-সুত্র অন্গসরণ করে তিনি রবীন্দ্রক্াব্যে ছক্সটি 
যুগ এবং আঠারোটি পর্বের সন্ধান পেয়েছেন । তিনি “দন্ধ্যাসঙ্গীত', “প্রভাত- 
সঙ্গীত", “কড়ি ও কোমল" কাব্যগ্রন্থগুলি যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব, 
এবং ভাবাভাবঃ ভাব এবং মহাভাব পর্যায়ের অন্তর্গত করে আলোচন। করেছেন । 
আবার, “ম:নশী” এবং “চিত্রা” ও “চৈতালী'র কবিতাগুচ্ছ যথাক্রমে চতুথ (তাবা- 
ভাব ), পঞ্চম ( ভাব ) ও ধষ্ঠ ( মহাভাব ) পর্বের অন্তভুক্ত বলে মনে করেছেন । 
এইভাবে অষ্টাদশ পর্ব পর্যস্ত), পর্যায়ক্রমিন আবর্তন-চিত্রের মাধ্যমে, তিনি 
কবিগুকর কবিতাবলীর বসাম্বাদনে অগ্রসর হয়েছেন । এ ধরনের যুগ ও পর্বের 
ক্রমিক আবর্তন-লাঁপেক্ষ আলোচন] সমালেচকের মৌলিক চিস্তাঁর স্বাক্ষর বন 
করে। বস্তত, ববীন্দ্রনাথের কবিতার মূল্যায়নে পৃবস্থরিদের পুচ্ছগ্রাহিতা 
পরিত্যাগ করে নিজের বৈদপ্ধা ও অন্যভূতির উপবই তিনি আস্থা রেখেছেন । 
রবীন্দ্রনাথের কবিতাঁর মর্মোদঘাটনে তিনি অনেকমময় উপনিষদের আশ্রয় 
নিয়েছেন | অবশ্য). “সমগ্রভাবে রবীন্দ্রকাব্য গুপনিষদিক তত্বের কাব্াযরূপ” বলে 
তিনি কখনোই মনে কবেননি | রবীন্দ্রনাথের কবিত1 সম্বন্ধে এ ধরনের প্রচলিত 
ধারণার বিকদ্ধাচরণ করে তিনি বলেছেন £ ই 
“রবীন্দ্রনাথ কাব্যে তাহার স্বকীয় উপলব্ধির কথাই বলিয়াছেন ; তাহার 
প্রেরণার উত্দ খাধি-বাকা নহে, তাহার অস্তরতমে'র নির্দেশ । কোন 
কোঁন ক্ষেত্রে সেই নির্দেশের মধ্যে উপনিষদের দুই একটি বচনের প্রতিধ্বনি 
থাকিতে পারে, এইমাত্র বলা যায়। মানবপ্রেম ও প্রাক্কৃতিক সৌন্দর্ধের 
অশ্ভূতি রবীন্দ্রকাব্যে ষে প্রাধান্য লাভ কৰিয়াছে ও তৎসম্পর্কে যে উপলন্ধির 
প্রকাশ ববীন্দ্রকাবো বহিয়ছে, তাহার উপর উপনিষদের বাণীর কোন প্রত্তাব 
নাই ।' [ তদেব, পৃ ৪৯ ] 


১৩৫ 


স্বতি-স্্টি-লাধন1 


ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে স্থপরিচয়ের ফলে, ববীন্দ্রকাবোর আম্বাদনে, তিনি বনু- 
ক্ষেত্রে, তুলনাত্মক পন্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন |. ভুলনামুলক আলোচনায় তিনি 
ইংরেজি রোক্ষার্টিক ও ভিক্টোরিয় যুগের কবি-সাহিত্যিকদের সবচেয়ে বেশী 
স্বরণ করেছেন । রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেলী ও কীট্স্-এর সাদৃশ্য উপলব্ধি প্রসঙ্গে 
তিনি বলেছেন £ 
“**শীতাঁঞলির গানগুলি কবি 9161165-র রচনার অনুরূপ, এখানে বাঞনার 
উৎকর্ষ আছে কিন্ত কোন নির্দিষ্ট রূপ ফুটিয়! উঠে নাই । অপরপক্ষে, বৈষ্ণব 
প্রেমের কবিতাগুলি £9৪9-এর কবিতার অন্ররূপ। এখানে তীব্র ইন্দিয়াস্গু- 
ভূতির পরিচয় আছে এবং সেই অন্কৃভূতিই একট! অসীষের আভাস আনিয়। 
দিয়াছে 1” [ তদেব, পূ. ১৪৭ 
কীট্স্-এব প্রথমদিকে লেখা কবিতার সঙ্গে, সমালোচক অমুলাধন, ববীন্দ্রনাথের 
কড়ি ও কোমল" কাব্যের অন্থর্গত কবিতাবলীর স্থর-সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন । 
ন্ত্রিয়জ ভোগের কল্পনাবিলাঁস, মানবন্থলভ আকাজ্ফী? এই দুই কবির প্রথম 
দিকের রচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । এই ভোগাকাজ্ষার সঙ্গে অতৃপ্ধি এসে এই 
সমস্ত কবিতায় যুক্ত হয়েছে । আর, “সন্ধ্য।সঙ্গীত*এর কবিতাগুলিতে তিনি 
যুরোগীয় রোমান্টিকতার “9৮: 800 07205” পর্বের মনোভাবের পরিচয় 
পেয়েছেন । এছাড়া, তিনি ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে কখনে। ত্রাউনিং, আবার কখনে! 
টেনিসনের সাদৃশ্য সন্ধান করেছেন । টেনিসনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলন। প্রসঙ্গে 
তিনি বলেছেন £ 
'িবীন্দ্রনাথ 1677755018-এর অনুরাগী ভক্ত ছিলেন, তাহার কবিপ্ররূতির 
সহিত 7500509% এর যথেষ্ট মিল ছিল । আধুনিক যুগের সমালোচকেরা 
750155010-এর কাব্যের মর্মোদ্ঘাঁটন কবিয়। পাইয়াছেন কোন দাশনিক তত্ব 
ব!| আদরশশবাদ নহে, পংইয়াছেন এক ভীত নিঃসঙ্গ মানবাতক্ার আত ক্রন্দন । 
অজানা জগতের গোধুলিময় প্রাপ্ডে দাড়াইয়া কবির চিত্ত শিহরিয়৷ উঠিয়া 
অক্ফটম্বরে বলিতেছে--“হারিয়ে গেছি আমি” ; সেই হাবিয়ে-যাঁওয়া আত্মার 
আর্তনাদ ও শিহরণ-ই '[60098০0-এব কাঁবোর মর্মকথা। [তদেব, পৃ* ২৮] 
অমুল্যধনের “রবীন্দ্রনাথের মানসী"শীর্ষক গ্রন্থটিও নতুন চিন্তার পবিচয় বহন করে। 
'মানমী'র কবিতানিচয় তিনি কয়েকটি শ্রেণীতে বিষ্তান্ত করেছেন: নৈরাশ্টের 
কবিতা, শ্বদেশপ্রেমের কবিতা, প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা এবং প্রেমের কবিডা । 


৬৩৩৬ 


সমালোচক অধুল্যধন 


'শ্রেণীভিত্তিক আলোচনার অস্তে, দুটি অধ্যায়ে, “মানমী*র মুলহুর এবং কবিব 
জীবনদর্শন বিষজ্ধে তিনি আলোকপাত করেছেন । তার বক্তব্য, এই কাব্গ্রস্থে 
রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভ সর্বপ্রথম স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হচ্জেছে | ধ্মানসী"র 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি কীট্স-এর, বিশেষত তার 367990837695-এর সীদৃশ্ঠ 
খুঁজে পেয়েছেন £ 

“কোন কোন দিক দিয়! প্রথম যুগের ববীজ্জনাথের সহিত কবি ?6৩৪৫5-এর 

অনেকট। মিল আছে; উভয়ের মধোই ইন্রিয়গ্রাহ সৌন্দর্যের অনুভূতি তীব্র, 

এবং উভয়ের মধ্যেই এই অনুভূতি একট দার্শনিক উপলব্ধির উত্স। উভয়েই 

রূপমাগরে ডুব দিয়া অরূপরতনের খোজ পাইয়াছিলেন, এবং তীত্র মানবিক 

অনুভূতিকে ভিত্তি করিয়াই তাহাদের জীবন-দর্শন গড়িয়া তোলার প্রয়াস 

পাইয়াছিলেন ।” [ বেবীন্ত্রনীথেধ মানমীঠ প. ১১] 
অপরদিকে, জীবনের কঠোর সত্য সম্বন্ধে যে তীব্র বোর কীট্স-এর 0৫6 1০ ৪ 
[18111718915 কবিতায় আছে, রবীন্্নাথের 'মানসী'র কোন কোন কবিতায় 
সে ধরনের তীব্র বোধ রয়েছে বলে তিনি মনে করেছেন । 

এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যে ছন্ের ক্ষেত্রেও অভিনবত্তের প্রথম স্বাক্ষর 
রেখেছেন তার পরিচয় উদ্বাটন করেছেন ছন্দ-বিশেষজ্ঞ অমুপ্যধন । তিনি 
দেখেছেন, পাচ মাত্রার ও সাত মাজার পর্ব অবলম্বন করেই যে বাংলা ছন্দের 
গতি অব্যাহতভাবে চলতে পরে নে-নিষয়ে প্রথম এবং সার্থক প্রমাণ পাওয়া 
গেল 'মানসী'র কবিতাগুলিতে। 

অমুল্যধনের “আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাস1” শীষক গ্রন্থটি সাহিত্য-বিষয়ক নান? 
নিবন্ধের একটি মুলাবান সঙ্কলন। এই গ্রন্থের সমালোচন! প্রসঙ্গে প্রবীণ 
সমালোচক সথকোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছিলেন) “***680575 0? 11213 ০০011961011 
21] 05 50190 0) 1136 105 ০8111011010, ০01 1170 8061701৮8 125153 
2100 1015 81066061005 51001305199 001 1116121015 (4477111420207 
22/7112) 80 20505 1961 )1 সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা, সাহিতোো 
ও কাব্যে আধুনিকত] ও কালাস্তর এবং স্বদেশ ও বিদেশের কবি-সাহিত্যিক- 
নাট্যকারের ( যেমন--বামপ্রলাদঃ গিরিশচন্দ্র, বস্থিমচন্, দেবেজ্জনাথ, রবীন্দ্রনাথ, 
শরৎচন্দ্র; বার্নার্ড শ' হুইটম্যান প্রভৃতি ) ষননশীল অলোচনা, এই সঙ্কলনে স্থান 
পেয়েছে। গ্রস্থটির “মিংরদন” অংশে অমূঙ্গযধন নিজেকে “উদারনৈতিক" বলে 


১৩৭ 


শ্বৃতি-স্থষ্টি-লাধন। 


চিহ্নিত কর্ষেছেন, আনু এই কারণেই সাহিত্যবিচারে “সনাতনী” হলেও তিনি 
“আধুনিক লাহিত্যের রসগ্রাহী”। সমালোচক হিসাবে তার এই আত্মলমীক্ষা 
যথার্থ। আধুনিক সাহিত্য সম্পক্িত আলোচনায় তার রসগ্রাহিতা! আদৌ হাস 
পায়নি । ঞ্রুপদী সাহিত্যের প্রতি তার আকর্ষণ সবিশেষ হলেও নবীন সাহিত্যের 
মূল্যায়নে তিনি উদার দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রেখেছেন । এই কারণেই অতি- 
আধুনিকতাকে মান্র সাময়িক অনাচার হিপাবে তিনি দেখেননি । যাই হোক, 
আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তার মনে হয়েছে, এই সাহিত্য কোন 
নতুন আদর্শ স্টিতে এখনও অক্ষম, কারণ, 
“আধুনিকের কাছে সংসার ও জীবন “2565 127” বলিয়৷ প্রতিভাত 
হইয়ছে। কোন “0০৬ 11626” বা অভিনব ম্বর্গলোক স্থজন করিতে সে. 
পারে নাই, তাহার চক্ষে একটা 176৬ ০1)8095 অর্থাৎ নৃতন রকমের, 
বিশৃঙ্খল! মাত্র দেখা দিয়াছে । [আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাপা, পৃ. ১৫ ] 
“কাব্যে কালাস্তর+ শীর্ষক নিবন্ধে হপকিন্স্‌ এবং এলিয়টের আলোচনায় অগ্রসর 
হয়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন, 
“টি. এস. এলিয়ট অনেক সময়ই তাহার কাব্যে যুক্তিবিচারের শৃঙ্খলার 
অন্ুবর্তন করেন নাই, অবচেতন মনের ভাবধাবরার অনুসরণ করিয়াছেন । 
তাহার বিখ্যাত কাব্য 7016 ৬/8566 [904-এর শেষ পংক্তি এই পদ্ধতির 
চরম নিদর্শন |” [ তদের, কাব্যে কালান্তর, পু. ২৬ ] 
কাব্যে কালাস্তরের পথবেখা অনুসরণ করে অমুল্যধন দেখেছেন যে প্রতীক, রূপক 
ও বাক্প্রতিম! তথা চিত্রকপ্পের অভাবনীয় ব্যবহার, শব্দপ্রয়োগ ও বাক্যবিস্যাসের 
অকল্পনীয় নতুনত্ব, অবচেতন মনের আধিপত্য, সনাতন ছন্দ প্রয়োগে অনীহা 
আধুনিক সাহিত্যকে জটিল এবং অভিনব করে তুলেছে । আধুনিক সাহিত্য যে 
নবযুগের স্থচনা করেছে সেকথা সমালোচক ছ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করেছেন : 
তাহার কাব্যকে সনাতন অলঙ্কাঁরশাপ্রের “বাধাপথের শেষে” টানিয়। 
আনিয়াছেন, তাহাদের বাগধারা “অবাধ পানে, “অজানাদের দেশে? 
পথ কাটিয়া অগ্রসর হইতেছে । টি, এস. এলিয়ট শান সন্ধ্যাকে 0911601 
০61)618960 01901) ৪ (৪015 বলিয়া বর্ণন1 করিয়াছেন, হপকিন্সদ আকাশকে 
001005৫ ০০০-র সহিত তুলনা করিয়াছেন । এই সমস্ত উপম| কেবল যে. 
সনাতন বাগংধারাঁকে লঙ্ঘন করিয়াছে তাহা নয়, কাব্যধারাকে একটা 


১৯৩৮ 


সমালোচক অমূল্যধন 


অভিনব পথেব নির্দেশ দিয়াছে, গতাঙ্গগতিকতার পরিবর্তে একটা সক্যোক্থষ্ট 

প্রাণোচ্ছল গুঁচিত্য কাব্যে আনয়ন করিয়াছে ।” [ তদেব, পৃ. ২৮-২৯ ] 
সাহিত্যের সংজ্ঞা সম্পফিত আলোচনায় আলোচ্য সমালোচক প!গ্ডিতোর সাবলীল 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । “সাহিত্যে পক ও প্রতীক" শীর্ষক আলোচনায় তিনি 
কয়েকটি মাত্র বাক্য অবলম্বনে রূপক ও প্রতীকের মূল পার্থক্য অনবগ্যভাবে 
পরিস্ফুট করেছেন । তিনি দেখেছেন+, 

'রূপকের মূলে আছে সাদৃশ্ঠবোধ, আর প্রতীকের মূলে আছে সংস্পর্শ বোধ । 

রূপকের কারবার হচ্ছে ছুটি বিভিন্ন চিন্তাক্ষেত্রের অস্তর্গত দু'টি বন্ নিগ্নে,, 

প্রতীকের কারবার হচ্ছে একই চিস্তাক্ষেত্রের অন্তর্গত দু'টি বন্ধ নিয়ে। 

রূপকে লক্ষা করা হচ্ছে ছু'টি বস্তর সমগুণতা, আর প্রতীকে লক্ষা করা 

হচ্ছে দু'টি বস্তর সহচারিতা । 

লক্ষণ] বাক্যালঙ্কারের (13991051055 556০০9০1)৩ ) সঙ্গে প্রতীকের 

ভাবগত এঁক্য আছে। প্রতীক বস্তর প্রতিনিধি, রূপক বস্তব 'প্রতিবিশ্ব ৷ 

রূপকেব সঙ্গে বস্তর সম্পর্ক আরোপিত ; প্তীকের সঙ্গে স্বাভাবিক ।' [তদের, 

পৃ. ৪৪-৪৫ এ 
বিষয় সম্পকে স্বচ্ছ জনের অধিকারীর পক্ষেই এ ধরনের স্পষ্ট, প্রতায়শীল এবং 
সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পরিবেশন1 সম্ভবপর । প্রসঙ্গত বঙ্কিমচন্দ্রের কথা স্মরণীয় । 
বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিরিজ্্রনাথের “কিঞ্চিৎ জলযোগ”-এবর আলোচন। প্রসঙ্গে সামান্য 
দুই-একটি বেখায় ব্যঙ্গ (11) এবং হান্তরস (1)81900: )-এর পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন | [ বঙ্গদর্শন, চৈত্র সংখ্যা, ১২৭০ দ্রষ্টব্য ] 

বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎ্চন্দ্রের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অমুল্যধনের বিশ্লেষণ ও 
সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়। অনেকে বঙ্ষিমচন্দ্রকে “বাংলার স্কট”আখ্য।য় বিভূষিত করেন । 
তার বক্তব্য, বঙ্ষিমচন্দ্র ক্কটেব দ্বার বিশেষত প্রভাবিত হয়েছিলেন, আর ফিল্ডিং, 
জর্জ এলিয়ট, উইল্‌কি কলিনস্‌, লিটন প্রভৃতির প্রভাবও তার রচনায় লক্ষ্য করা 
যাগ; কিন্ত, কোন প্রতাবই বঙ্কিম-প্রতিভার নিজত্ব নষ্ট করতে পারেনি । এই 
প্রসঙ্গে তিনি ব্রাউনিং-এর ৮: ৬9815 কবিতার একটি অবিশ্মরণীয় পংক্তি ম্মরণ 
করেছেন :০০৪৫ ০1 00755 5083005 175 [:21086, 00 2 ০0101) 0865 50811 
ঘটনাবৃত্তের স্থনিপুণ গ্রন্থণার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ কৃতিত্বের প্রতি তিনি 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ, রুরেছেন ( রবীন্দ্রনাথ “রাঁজসিংহ' উপন্তাসের কাহিনী- 


১৩৪ 


স্মতি-হ্টি-সাধন? 


সঙ্জর অনন্যতা নিয়ে আলোচন। করেছিলেন )। হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের প্রচারক 
হিসাবে ধারা বস্ষিমচন্দ্রকে চিক্কিত করেছেন তাদের বিরুদ্ধে তার বক্তব্য : 
11987006-র মহাকাব্য রোমান্‌ ক্যাথলিক্‌ ধর্মবিশ্বামের সহিত ওতপ্রোতভাবে 
সম্বন্ধ, তত্রাচ তাহার কাবাগুণের হানি হয় নাই ; বহ্থিমের উপন্যাস-ও হিন্দু 
ধর্মনীতির সহিত সংহ্ষ্ট হইলেও তাহার রস বা সত্যের লাঘব হয় নাই ।* 
[ তদেব, উপন্া পিক বন্ধিচন্দ্র, পৃ* ২০১ ] 
শরৎচন্দ্রকে তিনি অপরাজেয় কথাশিল্পী বলে অভিহিত করেছেন । তাঁর মতে 
শরৎচন্দ্র ছিলেন “ঘথার্থ জনগণের সাহিত্যিক, যথার্থ 410৬6115 04 ৫6100- 
০1805? | তার “উচ্ছুসিত ভাবাকুললে চন দৃষ্টি বাঙালীচিত্ত বিশেষভাবে স্পর্শ 
করেছিল । শরৎ-সাহিত্যের অভিভূত আম্বাদনের মধ্যেও সমালোচক হিসাবে 
তীর যষ্ট ইন্ড্রিয় যথেষ্ট সজ।গ ছিল । তাঁর মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছে, 
শরতৎচন্দ্রের 'দেশকাঁলজয়ী দৃষ্টির অভাবে, 
“আজি হতে শত বর্ধ পরে' সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন হইলে শরৎচন্দ্রের 
উপন্যাস কতটা হৃদয়গ্রাহী থাঁকিবে, তাহ সন্দেহের বিষয় [ তদেব, 
অপরাজেয় কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র, পৃ. ১২৮ ] 
অমুল্যধনের বিচ্ছিন্ন দুই-একটি নিবন্ধের-_যেগুলে তার নিজ সন্কলনে স্থান 
পায়নি--পরিচয় গ্রহণ করছি। সাহিত্যের খবধ* সাময়িকপত্রে প্রকাশিত 
£শেকৃস্পীয়র ও বাংলা নাটক? নিবন্ধে বাংল! নাটকে শেক্স্পীয়রের প্রভাব 
বিষয়ে তার স্ুচিস্তিত সিদ্ধান্ত গ্রচলিত ধারণার বিপরীত । তাঁর মনে হয়েছে, 
“যেভাবে বঙ্কিম বিল!তি উপন্যাস ব। ববীন্দ্রনাথ বিলাতি কাব্য আ্মসাৎ 
ক'রে একটা মৌলিক সাহিত্য স্থষ্টি করতে পেরেছিলেন, সেভাবে 
শেক্স্পীয়রের নাটক কেউ গ্রহণ করে নৃতন কিছু স্ষ্টি করতে পারেননি ।+ 
সমালৌচক অমৃল্যধন অপর এক সমালোচকের রচনা ও দৃষ্িভঙ্গির স্বরূপ 
উদঘাটনে বিশেষ নিষ্ঠা ও মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, “সমালোচক 
শ্রীকমার বন্দ্যোপাধ্যায় শীক নিবন্ধে । বাংলা সাহিত্যে সমালোচক শ্ীকুমার 
বন্দোপাধ্যায়ের বিশিষ্টতার বিষয়টি তীর আলোচনায় স্ুম্পষ্ট হয়ে উঠেছে । টঘ৪০- 
9185510 মতাদর্শ প্রত্যযশীল শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের আলোচনানিচয় তিনি গঠন- 
মূলক সমালোচনা ( ০9751280115 016101510 ) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন । 
ইংরেজি রচনার ক্ষেত্রে তার প্রথম সমালোচনা, 45081191) 1910 2০০৮ 


১৯৪০ 


লমালোচক অমূল্যধন 


2) 0196 12০9$-৬1০092121) 7১91190+ যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্পষণধর্মী । নিবন্ধটি দুই 
পর্যায়ে বিন্তস্ত করে তিনি আলোচন] করেছেন। একটি পর্যায়ে আধুনিক প্রবগ তা; 
বিষয়ে আলোকপাত কর! হয়েছে অপর পর্যায়ে আদর্শস্থানীয় কয়েকটি আধুনিক- 
লিরিকের আলোঁচন। স্থান পেয়েছে । নষ্কালোচক উত্তর-ভিক্টো কিয় যুগে গীতি- 
কবিতার অবক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধানে অগ্রণর হয়ে লক্ষ্য করেছেন যে, ওযেল্স্‌, 
শঃ বা গোল্স্ওয়াদি-কে নিয়ে লমাজে যে ধরনের উত্তীপ-উত্পাহ সঞ্চারিত হয়ে, 
থাকে, আধুনিক কবিদের নিয়ে সে-ধরনের আন্দোলন অনুপস্থিত । অমৃল্যধনের 
ভাষায়, 41105 0০০৮ 19 1০918০906.১,| এর কারণ হিপাবে তিনি লিরিক 
প্রতিভার অভাব লক্ষ্য করেছেন। তাহাড়া, বিজ্ঞান, ঘুক্রিবাদ আন জটিল জীবন- 
জিজ্ঞাসার মরুপথে গীতিকবিতার রসধা। বিশুষ্ক। স্থতরাং, আধুনিক সাহিত্য- 
জগতে, 105 009000175 1095৩ ৮০৪ 10 006 15800 0৫ 0999) 61০1101 
&1)0 006 012028১1006 11) 00609 | 

তিনি আবে মনে করেছেনঃ 0950:5 1698/65 20 8012)09511801 0১ 101 01 
010961078 ০৪৫ ০1 6100100512910 2 10 50.881155 8 ০1591. 15017 11000 
591)6 96০ ০01 0106 11161)6950 13091169 21 10001), 

তবে, আত্মগত মুহুতের উদ্ছুপিত আবেদন আধুনিক কবিদেষ কাছে বিরল 
হলেও অনুপস্থিত নয়। এই কারণেই গতিকবিতা আধুশিক কালেও সম্পূণত 
বন্ধ্যা নয়, যদদিচ পূর্ববর্তী যুগের কবিতার সঙ্গে তার প্রকৃতিগত পার্থক্য অন্বীকার 
কর। যায় না। আধুনিক ইংরেজি লিরিকের রাজ্যে য়েইট্‌স্‌-কে শবাধিক মর্ধাদ। 
দিয়েছেন অমূল্যধন। গীতিকবিতার কচ কিরণে যে-সব আধুনিক ইংণেজ 
কবির বচন] উদ্ভাসিত হয়েছে, তাদের মধ্যে তিনি উমাল হাডি, ববাট ব্রিজেদ, 
ফ্রাহ্িপ টম্সন্, এমিপি ললেস্ঃ ওয়েশঃ রুপার ক্রুক প্রভৃতির কথ! ন্মরণ 
করেছেন । শুকতেই অবশ্ত একথা তিনি মেনে নিয়েছেন যে, আধুনিক ইংরেজি 
লিবিক অনগ্থাব গীতরনধার। সিঞ্চনে অক্ষম । 

অযুল্যধনের মনোগ্রীফঃ 1459100155 ০৪ [2051851) 1)781109, [70010 1019 ৫018 
€9 918911490--বেস্টেরেশন ধুগের নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের একটি সংক্ষিপ্ত 
অথচ মনোজ্ঞ আলো চন] । এই পুস্তিকার বিচ্ছিন্ন একটি নিবন্ধে তিনি ড্রাইডেনের 
41177 ০৮4 নাটকটির আলোচন। করেছেন । এই আলোচনায় তিনি 
শেক্স্পীয়রের 40197 88 01292/74 নাটকটির সাথে ড্রাইডেনের উল্লিখিত, 


১৪১ 


স্মৃতি-স্হি-সাধনা 


নাটকটির জনপ্রিয় তুলনাজ্বক আলোচনার বিরুদ্ধে বক্তব্য বেখেছেন। তাঁর মতে, 
এ দু"টি নাটকের শিল্পিক অনুভাবনা ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্ত রয়েছে, এবং 
এদিক থেকে বিচার করলে বল চলে যে 41197 1০৮৫ মাটকটির কোন 
পূর্বহ্কবি বা উত্তরস্থবি নেই। আর একটি নিবন্ধে তিনি শেরিডনের 776 
50700117001 562%921 নাটকটির আলোচন। করেছেন । 

অমূল্যধনের “25 স্ব) 0105 17 91)9159706219591)11858%+ শীর্ষক 
আলোচনাটি বিশেষ মূল্যবান । ইংরেজি সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত ও শিক্ষক 
তারকনাথ সেন একসময় শেক্স্পীয়বরেব 57010 11765-এর উপর মুল্যবান 
আলোকপাত করেছিলেন । আর), আলোচ্য সমালোচক উল্লিখিত প্রবন্ধে 
শেক্স্পীয়রের বিয়োগাশ্থ নাটকনিচয়ে সমাপ্তিস্চক শব্মালার নাটকীয় গুকত্ব 
বিষয়ে মৌলিক ও মনোজ্ঞ আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন । তিনি দেখেছেন, 
0912900017-র পর শেষ দৃশ্ঠেঃ অনে কলময়ই, অকিঞ্চিৎকর কয়েকটি চরিত্রের 
আকস্মিক সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, এবং এ ধরনের কোন এক নগণ্য চরিত্রের 
মুখে নাটকের শেষ কথাগুলি উচ্চারিত হয়ে থাকে ; যেমন, 4971209৫77৫ 
/1:5£ নাটকের শেষ সংলাপ শোনা যায় ৮111০5-এর মুখে, নাটকাণয় ক্রিয়ার 
অগ্রগতির ক্ষেত্রে যার ভূমিকা ছিল যৎসামান্য । অথচ, নাটকের শেষ বক্তব্য 
পরিবেষণের বিষয়ে অনেকেই হয়তো! চা18 1:281507০6-কে যোগ্যতর চরিজ্র 
বলে বিবেচন! করবেন । অবশ্য, ৮110০৩-এর স্বপক্ষে সামান্য একটু যুক্তি আছে 
বলে সমালোচক মনে করেছেন ; কারণ, এই চরিক্রটিকে ৭2০750715086107 
০ 01৩ 121012] ০01150161106 11) 616 0195” হিসাবে মূল্য দেওয়া চলে। 
74175502651 নাটকটিতে শেকৃস্পীয়র আবে! একটু সবে এসেছেন । এই 
নাটকের শেষ দৃশ্যে, 14105-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞগ্ুলি নিবেদন করতে অনেকেই 
অগ্রসর হয়েছে । আরঃ £00017-র শ্রদ্ধাগুলি যে সর্বোৎকৃষ্ট সে-সম্বন্ধে কারুর 
সন্দেহ নেই। অথচ, এই দৃশ্তে নাটকের সমাপ্তিস্থচক সংলাপ শোনা গেল 
0০19৮15-এর কে যে 0০6৮105 চবি, 43977202712 02718 নাটকের 
[80০০ চরিত্রের মতো, নাটকটির নীতি-বিবেকের মূর্ত প্রতিনিধি হিসাবে 
চিত্রিত হয়নি । 120718 নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে 7581137785-এর উক্তি 
দিখে। এক্ষেত্রেও লক্ষণীয়, নাটকীয় ক্রিয়ার সঞ্চাবে এই চবিত্রটির কোন ভূমিকা 
নেই। 0£/9119 নাটকের ক্ষেত্রেও তিনি দোখছেন, 19৫০%:০০-র মতো! 
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নাটকের একজন নিলিপ্ত দর্শকের মুখে শেষ শব্বনিচয় উচ্চারণের দাসত্ব 
দিয়েছেন শেক্স্পীয়র । 1878 7৪67" নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে [2881-এব 
বক্তবা দিয়ে । সমালোচকের মতে এবিষয়ে 0881 চবিক্রটি মবচেয়ে উপযুক্ত । 
2088: এই নাটকের একটি নীতিবাদী চবিজ্র এবং তার মন্তবা নাটকের 
মর্মোদ্ঘাটনে সহায়ক হয়েছে । 12০82% নাটকের ক্ষেত্রে শেষ পংক্তিগুলি 
উচ্চারণ করেছে 71৪1০011, যে স্কটল্যাণ্ডের বাজার ষথার্থ উত্তরাধিকারী হিসাবে 
এখানে উপস্থিত হয়েছে । স্বভাবতই, তার কে ৮111910-7610 1৪০০০1-এব 
জন্য কোন শোকবাণী উচ্চারিত হয়নি । পরিবন্তিত অবস্থার উপর আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠা এবং নতুন শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা! ঘোষণায় সে দ্রুত 
সচেষ্ট হয়েছে । আর, 915/%1৫-এর মৃতাজনিত মর্মব্যথাকে মে এই ভাবনায় 
প্রশমিত করেছে যে তরুণ 91%/910 প্রাণ-বিসর্জন কবেছে ঈশ্বরের সৈনিক 
(00৫13 $০914157) হিপাঁবে, স্যায়ের শুভপ্রতিষ্ঠায়, অশুভ শক্তি উচ্ছেদের জন্তু 
সংগ্রামে । সমালোচক শেক্স্পীয়বের বিভিন্ন বিয়োগাস্ত নাটকে উচ্চারিত 
সমাপ্টিস্চচক পংক্তিনিচয়ের নাটকীয় অনিবার্মতা অন্বেষণ করেছেন, এবং 
পরিণামে বলেছেন: 
£5$০175 9121599195815281 (18999 09109595 010 & 7151 11009, 01) & 
[012 01 520119১ 017 0116 15095710107) 01 0116 08810 ৫60701745 ০1 
116,105 80051002001 055505 15 ৪ 15101) 0010071021165," 
€/৮10 21091985001 8108 1681 শীর্বক আলোচনায়. অযুল্যধন নতুন 
আলোকপাত করেছেন। অধিকাংশ সমালোচকই সিন্ধান্ত করেছেন যে 175 
[981 নাটকের বিস্লোগান্ত পরিণতির মূলে রয়েছে [587-এর চরম নিরোধ ক্রিয়া 
(651503519 (0901191) ৪০61010)। রাজা হিসাবে এবং পিতা হিসাবে 8০৪ এবং 
001611-র প্রতি তাঁর আচরণের যাঁখার্থা নিরূপণে অগ্রসর হয়ে আলোচ্য 
সমালোচক বলেছেন : 
£[0 1008০ 1281 0006115 ৬6. 10056 15156 ০8] 10596106489 
00171001300 1001101)5 ৪৮০০০ 1017891110 2100 02061000900. 7521 
151715321765 ৪. ০0520910985 10 91710) 0০00) ৯66 ০0115106153 
8৪09150. /10% 51004 01 49109591010 61116199100 1061519 2 
৪ 01076) ০০ ৪ ও], & 8801116510908 (18179815954010 18181 601 0১6 
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6911081 00061 01 (01025 
এই নিবন্ধে একদিকে তিনি যেমন [4687-এর আচরণে সঙ্গতি খুজে পেয়েছেন, 
অপরদিকে তেমনি 00106119 এবং %606-এর অযৌক্তিক আচরণেন্র প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । 

£1$111001010 7319071 ৬6136 11 736115811+ প্রবন্ধে বাংলা ছন্দে মিল্টনীয়' 
91201 ৬৩3০ প্রবর্তন প্রসঙ্গে মধুস্থদনের অনন্যতার দিকটি উদ্ভাসিত 
করেছেন । তার মতে বাংল! ছন্দের প্রবহমানতা এবং মিজ্রাক্ষরের প্রতি অতি- 
আসক্তি পরিত্যাগ করে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগে সার্থকতা লাভ কর] অল্প 
শক্তির পরিচায়ক নয়। 

€]'2৮০916---036 £১093615 018 5৬ [২০1181010, প্রবন্ধে তিনি রখীন্দ্রনাথকে 
বিশ্বে এক নব মানবধর্মের প্রবস্ত1 হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন । তিনি দেখেছেন, 
আশাহত ইংরেজ কবি আনল্ড-এর কাছে তার নিজের যুগ £90 (1706 ০? 
০০১৪১ 01951700659 ৫19119010105, 6815 বলে বিবেচিত হয়েছিল; আর বিংশ 
শতকের বিশিষ্ট কবি এলিয়ট “৮/%566 181৩+-এর মধো খুজে পেয়েছিলেন মানব- 
জীবনের প্রতিচ্ছবি । আধুনিক মানুষ, প্ররৃতপ্রস্তাবে, জীবনলংগ্রামের অর্থ ও 
প্রত্যয় হারিয়ে ফেলেছে । খুব সম্ভবত, আনল্ড-এর 49০৬6: 868০2 কবিতার 
সমাপ্িস্থচক মেই আশ্চর্য পংক্তিটি ( ৮/1)616 167012176 8170195 1891) 0১ 
11151) ন্মরণ করে তিনি বলেছেন, 41165 12101 1000৬ ৬1 01199 
০211 01 01119 5108510 )। রবীন্দ্রপাহিতো কিন্তু জীবনপ্রত্যয়ের অভাব 
কখনোই পরিলক্ষিত হয়নি | অমুল্যধন রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন ০6 801৬৩1- 
981 1781৮ হিলনাবে | ধারা রবীন্দ্রনাথাকে কল্পনাঁবিলাপী, স্বপ্রলোকসঞ্চ' রী বলে 
অভিহিত করেন, অমুল্যধন তাদের স্থবে স্থর মেলাতে পারেননি । তার মতে, 
রবীন্দ্রনাথ ভাবের অগ্তলীন মিদ্বিকমহলে অধিষিত গজদন্তমিনারে কদাচ আশ্রয় 
নেননি । তিনি নিজে যেন কর্মবিমুখ ছিলেন না, তেমনি তাঁর বচন] ও বাণী 
মান্গষকে কর্মের পথেই ভাক দিয়েছে । আর, রবীন্দ্রনাথ ষদি স্বপ্রবিলাপীই হয়ে, 
থাকেন তবে স্বপনপারের ভাকে' তিনি এমন এক জগতে উপস্থিত হয়েছেন 
যেখানে জীবনসত্যের সর্বাত্মক রূপ উপলব্ধি করা পভ্ভব। অমৃল্যধনের মতে, 
রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি কিংবা সুরআষ্টা নন, তিনি একই সঙ্গে 476 01800 
[91916 800 01১০ 5697 ০155% এবং ভাব বাণী মানুষে মানুষে, জাতিতে 
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জাতিতে, এমনকি মাঁনবপ্রকতির আপাতবিরোধী আবেগ ও প্রবণতার মধ্যে 
শান্তি ও সৌধম্য প্রতিষ্ঠার পরম নির্দেশন|। 

বাংলায় গিরিশচন্দ্রের উপর একটি মনোজ্ঞ আলোঁচন। করেছিলেন অমৃল্যধন 
(আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাস। দ্রষ্টব্য )। একটু ভিন্ন কোণ থেকে তিনি গিরিশ- 
প্রতিভার মূল্যায়নে অগ্রপর হয়েছেন 1037719011810075, : [789 71800 2100 4১0৮” 
প্রবন্ধে। কলকাতার একটি সওদাগরী অফিসের করণিক গিরিশচজ্জ উত্তর 
কলকাতার এক অপেশাদার মঞ্চে দীনবন্ধু মিত্রের “সধবার একাদশী' প্রহসনের 
নিম্ঠাদ্দের ভূমিকায় অভিনয় করে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ কঝেন। পরে পেশাদার 
মঞ্চের প্রয়োজনে তিনি নাটক-রচনায় ব্রতী হলেন । 4০011910-188567” থেকে 
ক্রমশ পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার দিকে তিনি অগ্রসর হলেন । মঞ্চের প্রয়োজনে, তিনি 
“কপালকু গুলা” “ম্বণাপিনী”, “বিষবৃক্ষ” “মেঘনাদবধ কাব্য, এবং “পলাশীন্ যুদ্ধ 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত রচনার নাট্যক্ূপ দান করেছেন । অমূল্যধন গিরিশচন্রকে 
বানার্ড শ'-এর মতো ৪16 [91 8105 5৪1৩" তত্বে অবিশ্বাসী বলে মনে করেছেন । 
তার কোন আটকই উদ্দেশ্বিহীন নয়। গিরিশচন্দ্রের নাটক-বিচারে কোন কোন 
আধুনিক সমালোচকের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকধণ 
করেছেন । ফুরোপীয় নাট্যনীতির মানদণ্ডে গিরিশচন্দ্রের নাটকের মুল্যবিচ'রে 
অগ্রশর হয়ে তার স্বভাবতই অনেক বিষয়ে হ'তাশ হয়ে পড়েন। তার প্রায়শই 
বিশ্বত হন যে, সাহিত্যের রীতিনীতি সবক্ষেত্রেই বিশ্বজনীন নগ্স। বিশেষতঃ নাটক 
এমন একটি বচনা-শিল্প যার নিপ্সিতি যুগ ও পরিবেশের অনপেক্ষ নয়। সুতরাং 
পেরিক্লিসের যুগে এথেনীয়প রঙ্গমঞ্চে অথবা] ইলিজাবেখীয় যুগে লগ্নের রঙ্গমঞ্চ 
অভিনীত নাটকনিচয়ের আদর্শে হিন্দু পুনরভ্যুত্খানের পটভূমিতে কলকাতা 
রঙ্গমঞ্চে অভিনীত, গিরিশচন্দ্রের নাটকের বিচার সমীচীন নয়। গিরিশচজ্ 
নিজেকে জানতেন, তাঁর নাটকে যে-সব নটনটা অভিনয় করবেন তাদের 
জানতেন, দর্শকর্দের জানতেন, এবং এই জানার ভিত্তিতে যুগ-মানস ও মঞ্চ 
সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে নাটক রচনা করতেন ( শেক্স্পীয়রও কি তাই করেন 
নি ?)। স্ৃতরাং অমূল্যধনের বিচারে, 
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আর, গিরিশচন্দ্র কিছুট। শেকৃসপীয়রের নাটক, কিছুটা? সংস্কত নাটকের দ্বার! 


১৪৫ 
শ্ম. ল্য. সা1.১০ 


স্বৃতি-কাই-সাধনা 
প্রভাবিত হলেও তিনি কিন্তু স্বভাবতই বাংলার নিজন্ব নাট্যরীতির হারাই মুলত 
পরিচালিত হয়েছেন । | 
আধুনিক বাংলা সমালোচনার জগতে অমূল্যধনের না নিঃসন্দেহে স্থেয়। 
বাংল! ও ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্নধর্মী আলোচনায় তিনি বিশিষ্টতার ম্বাক্ষর 
রেখে গিয়েছেন । তার বিষ্লেষণী শক্তি, সমালোচক হিসাবে তার বিষয়নিবিষ্টতা 
ও সননশীলতা এবং আলোচ্য বিষয়ের সংবেদিত প্রত্যবেক্ষণ প্রশংসনীয় । 
সমালোচনার আদর্শ বিষয়ে তিনি একসময় বলেছিলেন : 
সাহিত্য-সমালোচন! কেবল বিচার নহে, তাহাও এক প্রকারের স্থট্টি। 
“অন্তর ছ'তে আহরি' বচন/আনন্দলোক করি বিরচন”-_ইহা শুধু কবি-র 
নহে, নমালোচকেরও মর্মবাণী বলিয়া! মনে করি*** | (আধুনিক সাহিত্য- 
জিজ্ঞাল?, “নিবেদন? ) 
এই প্রত্যয় ও প্রয়াস ত্বার সমালোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 


১৪৬ 


স্কত ছন্দের গবেষণায় অমূল্যধন 
অনস্তলাল গঙ্গোপাধ্যায় 


বৈদিক ভাষায় মঞ্ত্রের অক্ষর-পরিমাণকে বল। হয় “ছন্দ'__'যদক্ষরপরিমাণং 
তচ্ছন্দ:”। সংস্কৃত কাব্যের ছন্দের মতে। সেখানে লবঘু-গুক্ক বিচার না৷ থাকলেও 
স্বরপ্রক্রিয়ায় হুত্ব-দীর্ঘ পূর্ণমাত্রাতেই আছে । সংহিতাপাঠের স্বর উচ্চারণের সময় 
সংহিতা-দীর্ঘত্ব (205001081 10086)9171075) লক্ষ্য করা যায়। জাত্যা স্বরিতের 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে (00616100510 5৪1209 ) হশ্ব-দীর্ঘের প্রশ্ন ম্পষ্টভাবেই দেখ। 
যায়। উদ্াত্তের পর যে স্বরিত তাকে অজাত্য ( ৫০7900601 ) স্বরিত বল। হয়। 
কিন্তু স্বরবর্ণের বিশিষ্ট সংযোগে স্বর উচ্চারণের প্রয়োজনে যে স্বরিত উপস্থিত 
হয়েছে তাকে বল। হয় জাত্য স্বরিত। উদ্দাত্ের প্রভাব সেখানে নেই৷ জাত্য 
্বরিত যদি ত্রন্বস্বর হয় তবে তার পাশে ১ লেখা হয় এবং জাত্য শ্বরিত যদি 
দীর্ঘভ্বর হয় তবে তার পাশে ৩ লেখা হয়। স্থৃতরাং অক্ষর-পরিমাণের ছার! 
গাক়ত্রী জগতী, ত্রিষ্টপও বৃহতী প্রভৃতি বৈদিক ছন্দগুলি নির্ণাত হলেও ন্বর- 
প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে হ্ন্ব-দীর্ঘের গুরুত্ব সুম্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। 

পরবর্তীকালে বেদপাঠের সহায়ক হিসেবে ছয় বেদাঙ্গ বচিত হয়েছে। মন্ত্রে 
পাদের সংখ্যা এবং প্রতিপাদে অক্ষরের পরিমাণ কত হবে এই নিয়েই বৈদিক 
ছন্দের নামকরণ হয়েছে । 

মহাকাব্যযুগের প্রধান ছন্দ শ্লোক এবং তা বস্ততঃ বৈদিক ছন্দ অনুষ্টপের 
পরিবর্তিত এবং নিয়ন্ত্রিত ূপ । তবে মহাকাব্যের যুগে এসে ছন্দের প্রয্মোগবীতি 
ক্রমশ বৈদ্দিকযুগের স্বচ্ছন্দতাকে পরিহার করেছে এবং বিশেষ নিয়মের ধারা 
প্রবাহিত হয়েছে । রামায়ণ ও মহাতারতের যুগ পর হয়ে সংস্কৃতছন্দ বিচিত্র 
বিবর্তনের মধ্যে এসে পড়ে । যেমন সংস্কৃত কাব্যের একটি জনপ্রিক্স ছন্দ “বংশ- 
স্থবিল" রাঁমায়ণেও বহুবার ব্যবস্ৃত হয়েছে । অযোধ্যাকাণ্ডে বংশস্থবিল'-এব বার 
বার ব্যবহার দেখা যায়। তেমনি হন্দরকাণ্ডে ইন্দ্রবংশা এবং কচির! ছন্দের 
ব্যবহার দেখা যায় | মহাভারতে অস্তত পঞ্চাশবার কচিরার প্রপ্লোগ আছে। 
এই ঢুটি ছন্দকেই বৈদিক ছন্দ জগতী-র পরিবতিত রূপ বল বায়। ভ্রিষইপ্‌ ছন্দ 
থেকেই ইন্্রবঙ্জা এবং 'শালিনী ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে সংস্কত কাব্যের ধুগে। 


১৪৭ 


স্থতি-ন্গি-সাধন! 


সংস্কত কাব্যের স্থপরিচিত ছন্দ বপন্ততিলক-ও ত্রিইপ, ছন্দের পরিবতিত বিশে 
রূপ। 

পুম্পিতাগ্রা, অপরবক্ত » সুন্দরী প্রভৃতি অর্ধপমবৃত্তের ব্যবহার রামায়ণ ও, 
মহাভারতে দেখ যায়। বেদের যেমন বৃহতী ছন্দ অসম অক্ষরের মিশ্রপাদে 
বিরচিত, অর্ধসমবৃত্তগুলিও সেইভাবে স্থষ্ট। 

সবচেয়ে কঠিন হুল বিষমবৃত্তকে বিঙ্লেষণ করা। এগুলিকে অবক্ষয়িত যুগের, 
কষ্টকল্পনা বলে অনেকে মনে করেন । স্থতরাং দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত ছন্দের এই 
উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস বৈচিত্র্যপূর্ণ। 

সংস্কৃত ছন্দের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বিবর্তনের এক অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ 
বিধৃত হয়েছে লব্বপ্রতিষ্ঠ ছন্দোবিৎ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অমূল্যধন মুখার্জা ( ১৯০২-_ 
১৯৮৪ )-প্রণীত 998910706 77০959৫% : [05 7৬০1:/0০7 (কলিকাতা : সারস্বত 
লাইব্রেরী, ১৯৭৬) গ্রঞ্থটিতে | বৈদিক যুগে, মহাকাব্যের যুগে ও ঞ্রুপদী 
সংস্কৃত কাবোর যুগে এবং সংস্কৃত সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগে সংস্কৃত ছন্দ কিভাবে 
বিকাশপাভ করেছে এবং ধীরে বীবে বিবতিত হয়েছে তার একটি বৈজ্ঞানিক 
গবেষণীভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ এবং নিখুঁত আলোচন] তিনি করেছেন । বাঙালী কবি 
জয়দেব -প্রণীত গীতগোবিন্দের ছন্দোবিচারে আলোচন]1 শেষ হয়েছে। 

অমৃল্যধনের অসাধারণ শ্রমসাধ্য গবেষণ। আমাদের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকধণ 
করে এই কারণে যে, তিনি চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সংস্কৃত ছন্দের 
বিবর্তন বিশ্লেষণ করেননি । এই বিষয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা 
করেছেন এবং সংস্কৃত ছন্দের বিবর্তন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন একটি ইতিহাস গ্রাহ্থ 
দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছেন । তিনি ছন্দের বাহিক বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনাতে 
নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি | সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে যুগে যুগে সংস্কৃত ছন্দও 
কিভাবে বিবন্তিত হয়েছে তা৷ নিপুণ ঘুক্তিবিন্যাসের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করার 
চেষ্টা করেছেন । তিনি সংস্কৃত ছন্দসমূহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে 
তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পক আবিষ্কাপন করেছেন এবং তার্দের কাঠামো- 
গত নীতিগুলি খুজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন । 

সংস্কৃত ছন্দের বিবর্তনের ধার! অনুসন্ধান করতে গিয়ে অযুল্যধন প্রয়োজন- 
মতো স্থানে স্থানে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার সময় প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন 
সাহিতো ছন্দপ্রয়োগের পদ্ধতিগুলি পাশাপাশি সন্িবিষ্ট করেছেন । ইতিপুকে, 


৯৪৮ 


সংস্কৃত ছন্দের গবেষণায় অমৃল্যধম 


জংস্কৃত ছন্দের বিবর্তন সম্বন্ধে এত বিস্তৃত, গভীব ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা আর 
কেউই করেননি । তুলনামূলকভাবে ছন্দ-চত্রিত্র বিশ্লেষণ করে তিনি 
দেখিয়েছেন যে, সংস্কৃত ছন্দ, প্র।চীন গ্রীক ছন্দ ও ল্যাটিন ছন্দ একই পরিবার- 
ভুক্ত এবং মোটামুটি একই কাঠামোয় বিধৃত। তিনি প্রমাণ করেছেন, সংস্কৃত 
ছন্দে যেমন যুগে যুগে নতুন নতুন ছন্দস্টির প্রচেষ্টা দেখা গেছে, অঙ্রূপভাবে 
প্রাচীন ও ঞু্পদী গ্রীক ও ল্যাটিন ছন্দের বিকাশেও একই প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল 
থাকতে দেখা গেছে। 

ভারতে স্বপ্রীচীনকাল থেকেই সংস্কত-পপ্ডিতগণ ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা 
করেছেন কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বিরল। সংস্কৃত ছন্দের নানা 
বৈচিত্র্য তাদের চোখে ধরা পড়লেও ছন্দ-বিজ্ঞানের কোন নীতি প্রণয়নের বা 
ছন্দোবৈচিত্র্যের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিন্তান করার কোন প্রচেষ্টা সংস্কত পণ্ডিতদের 
লেখায় দেখা যায়নি । সর্বোপরি, সংস্কৃত ছন্দ সম্পর্কে চিরাচরিত আলোচনায় 
এঁতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বিচ'প্ের প্রাস্ষিকতা অস্পস্থিত। তার ফলে কোন্‌ 
বিশেষ প্রকীরের ছন্দ কোন, যুগে প্রথম বাবহৃত হয় সে-নন্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক 
ধারণ! জন্মায় না। সংস্কত ছন্দের বিকাশ ও বিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনায় এই 
অভাব দূর করেছেন অধ্যাপক অমুল্যধন মুখার্জী তার পরিণত বয়সের শ্রে্ 
গবেষণামূলক গ্রস্থটিতে। এর আগে ১৯৩০-এর দশকে তিনি বাংলা ছন্দের মূল- 
স্ত্র আবিষ্কারে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন এবং বাংল! ছন্দের প্রথম 
প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক আলোচনার সুত্রপাত করেন । 

সংস্কৃত ছন্দের আলো।5নায় পথিরুৎ খধি পিঙ্গল-কে অন্রসরণ করেই জ্বন্তান্ 
সংস্কৃত ছন্দোবিদ্গণ বিভিন্ন ছন্দের বৈশিষ্টা আলোচন্া! করলেও তাবা কেউই 
সংস্কৃত ছন্দের কোন নীতি বা তত্ব নির্মাণ করতে সক্ষম হননি । ব্রিটিশ, জার্মান, 
মাক্কিন ও ফরাসী সংস্কতজ্ঞ গবেষকগণ অনেক মূল্যবান কাজ করেছেন, কিন্ত 
তার] কেউই ছন্দ সম্পর্কে এই ধরনের কাজ করেননি। অমূল্যধন সেই কাজটি 
স্থসম্পন্ন করেছেন এবং তা করেছেন প্রশংসনীয় বিশ্লেষণী দক্ষতার সঙ্গে। 

অমুল্যধনের আলোচনার ও মতের কিছু পরিচয় দেওয়া এখানে 'প্রাসঙ্ষিক 
হবে। তার মতে সংস্কৃত ছন্দের সর্বোত্তম বিকাঁশ ঘটে রামায়ণ ও মহাভারত 
সহাকাব্য-ছুটি বচনার যুগে অর্থাৎ আচুমানিক 400 8.0. থেকে 20) 8,০, 
সময়ের মধ্যে । ছন্দোবৈচিত্র্য আরো! বিশেষভাবে চোখে পড়ে মহাকাবাধুগের 


১৪৯ 


স্মৃতি-ন্টি-সাধনা 


পর আবে! ছ'শে! বছবের মধ্যে। অমূলাধন এই সমঞ্জটিকে প্রাকৃ-প্রপদী (016- 
9129810981 ) যুগ বলেছেন ঘখন নতুন নতুন ধরনের ছন্দ প্রণয়ন ও ছন্দের 
সৌকর্ধ বিধানের জন্য বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য কর! যায়। কবি-নাট্যকার অশ্বঘোষ 
থেকে নাট্যকার ভাস-এর রচনায় এই ধরনের ছন্দোস্থইির প্রয়াস বিশেষভাবে 
দেখ] ঘায়। 

সংস্কত সাহিত্যের ক্লাসিকাল যুগ আহুমানিক চতুর্থ শতক থেকে নবম শতক 
পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত যা নাধারণতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের 'ম্বর্ণযুগ” বলে পরিচিত । এই 
সময় উত্তর ভারত ও মধ্য ভারত অঞ্চলে গুপ্ত সম্রাটদের ছত্রচ্ছায়ায় নানা দিক 
থেকেই সমৃদ্ধির চিহ্ন দেখ! যায় এবং কবি-সাহিত্যিক-পণ্ডিতগণ এক উচ্চ জীবনা - 
দর্শের সাধনায় রত হন । এই সারস্বত প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ ফসল মহাকবি কালিদাস, 
যিনি বিভিন্ন ধরনের প্রচলিত ছন্দোবৈচিত্র্য ব্যবহার করেন এবং নিজেও 
স্বাগতা, মঞ্জুভাষিণী, মত্তমমুর এবং মহামালিক) নামে চার ধরনের নতুন ছন্দ- 
প্রকরণ সষ্টি করেন। 

নবম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পধন্ত সময়কে অমূল্যধন “অবক্ষয়ের যুগ” বলে 
চিহ্নিত কবেছেন খন সংস্কৃত কবি-নাট্যকারগণ শুধু অনুকরণের (101650100 ) 
মধোই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন। এই যুগের শেষদিকে একমাত্র উল্লেখযোগ্য 
স্ষ্টিশীল গীতিময় ছন্দ স্থপ্টি করার প্রয়াস দেখ! যায় গীতগোবিন্দ*-এর কবি 
জয়দেবের মধ্যে । ছন্দ নিয়ে জয়দেব যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সে-সম্বন্ধে অমূলাধন 
বিস্তৃত ও গভীর আলোচনা করেছেন পুরো একটি অধ্যায়ে । এই সময়ের পর 
থেকে সংস্কৃত ভাষা তার প্রাণশক্তি হারাতে বসে এবং নতুন নতুন 7774০-4180 
ভাষাগুলির জন্ম হতে থাকে । বিশ্বদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও গীতগোবিন্দ*র 
ছন্দের মধ্যে নতুন উদীয়মান [7)৫০- 81587. ভাষাগুলির প্রভাব দেখ] যায় বলেই 
অমুল্যধনের ধারণ1 | গীতগোবিন্দ-কে তিনি সংস্কত কাব্যের “5481) 5008” 
বলে বর্ণনা করেছেনঃ কারণ তারপর সংস্কৃত ছন্দ তাঁর প্রাণম্পন্দন হারিয়ে ফেলে 
হয়ে যায় 40061015 00501890108 1 6%551:0195 10. ৬5158102019) 190116 11 
8170 201001106 11051)11211018.৮ 

অমূল্যধনের আলোচনায় ও ছন্দ-বিপ্লেষণে গভীর মনীষার ছাঁপ রয়েছে । 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সমাজ-জীবনের বিবর্তনেক সঙ্গে সংস্কৃত ছন্দের 
বিবর্তনকে তিনি মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন । ইংরেজিতে যাঁকে 9০০$০1০৪5% ০£ 
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সংস্বত ছন্দের গবেষণায় আস্লাধন 


0০%/1508৩ বলেঃ কিছুট1 সেই ধরনের চিন্তাপদ্ধতির সাহাধা নিয়েছেন তিনি । 
তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ছন্দ-বিজ্ঞান-সম্পক্কিত তার বিপুল ও গভীর জ্ঞান । তিনি 
কখনই পিঙ্গল-কে অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি সংস্কৃত ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা 
করতে গিয়ে। লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব. ওরিয়েন্টাল আয আফ্রিকান 
স্টাঁডিজে প্রাচ্যবিগ্ঠাব অধ্যাপক জে. পি. রাইট (3. 0. ৮/11801)-কে লিখিত 
২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ তারিখের চিঠিতে অযুলাধনের স্বীকারোক্তি : "[ 210 00৫ 
2 0100040%, ৮০1/০৬৩]7 1] 010891855 0175015 ০1981781071 120017109৮১ 
ইন্দো-এরিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর কাব্য ও ছন্দের যে-কোন গবেষকের কাছেই 
অমূলাধনের আলোচন] অর্থবহ ও মূল্যবান বলে মনে হবে। এই প্রসঙ্গে 
অমুল্যধনের কাছে লিখিত পত্রে ফিলাডেলফিয়! বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রাচ্যবিষ্যা 
বিভাগের প্রধান অধ্যাপক লুডো! রোশার-এর মন্তব্য স্মরণ কর। যেতে পারে £ 
“081 10010৬15085 01 98108101 1060105 15 65009108915 11016501615 


01119 (1/790051) 5100155 11165 50015 11050 %/5 81581] ০০ 8015 00 90126 
০ ৪ 06661 0170615181008105.5২ 


সংস্কত ছন্দের গবেষণায় অধ্যাপক অমূল্যধন মুখাজীর দান শুধু উল্লেখযোগ্য 
ও চিত্তাকর্ষক তাই-ই নয, তার বক্তব্যের পরিবেশন] ও যুক্তিবি্তাস উচ্চ প্রশংস! 
দাবী করে । একমাত্র দুঃখের বিষয় হল, তিনি এই কাজে হাত দিলেন জীবনের 
শেষ পর্যায়ে। তাঁর গবেষণা-গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার (১৯৭৬) পর আর মান 
কয়েক বছর পরেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। সংস্কৃত ছন্দের বিবর্তনের সঙ্গে 
দক্ষিণ-পৃব এশিয়ার ও পূর্বইউরোপের দেশগুলির ছন্দ-বিবর্তনের তুলনামূলক 
আলোচন1 করলে আরে। চিত্তাকর্ষক কিছু সিদ্ধান্ত পাওয়া! যেতে পারে এবং মে- 
কাজ তাত মতো দক্ষ ছান্দসিকই করতে পারতেন । আমাদের ০স প্রত্যাশ! 
অপূর্ণই রম্মে গেল। অধ্যাপক মৃখাজর গ্রন্থটির “পূর্বকথা” লিখেছেন ভাষাচার্য 
জাতীয় অধ্যাপক ডঃ গ্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি অধ্যাপক মুখাজাকে ধে- 
ভাষায় অভিনন্দন জানিয়েছেন তা পুনরায় ম্বরণ করে অমৃল্যধনের প্রগাঢ় ছন্দ- 


১০ অধ্যাপক রাইট-কে লেখা অমুলাধনের চিঠিটি দেখার সৌভাগ্য ছয় অমূল্যধনের পুত্র 
অধাপক অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে । 
২, পত্রাংশটি ৪50880612:08085 : 169 ম০৪1০ট প্রস্থ থেকে উদ্ধত । 
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স্বৃতি-হউি-সাধন! 


জ্ঞান ও বিঙ্সেষণী দক্ষতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি : “***/5 118৬৩ 6০ 00808 
7:0659501 4510015801120 11010756115 001 1019 ৪192015 01652108 ০1 
1915 8৫ 006 510710৩ ০1 ৬৪ 0৫ 92178557861) 105 80900985 ০06 91099০1), 
95 & 019066 01 8৫0:20010 01710121) 90191009.% 


৯৫৭ 


অমুল্যধন মুখোপাধ্যায় 
(১৯০২--১৯৮৪) 


আদিত্য ওহ দেদার 


সেই ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ চুয়ান্্ বছর আগে, আমি যখন কাশী (বর্তমানের 
বারাণসী )-তে কলেজে পড়ছি তখনই আমার কাছে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 
একটি বিশিষ্ট শ্রদ্ধেয় নাম হয়ে উঠলেন | 

এর কারণ রবীন্দ্রনাথ । 

কথাট। একটু ভেঙ্গে বলি। তখন রবীন্দ্রনাথের শ্যামলী” কাব্যগ্রন্থ সদ্য 
বেরিয়েছে । সেই বইখানি কিনতে ১০17৪, চ116195-এব দোকানে দেখি 
১৯৩৩ সালে প্রকাশিত কবির “ছন্দ' বইখানিও রয়েছে । রবীন্দ্রনাথের ছন্দ অন্ত- 
করণ করে কবিতা লিখছি, দু'একটা ছাপার অক্ষরে বেরচ্ছে এ-হেন অবস্থায় 
ছন্দ' বইট। কিনব না, এ কেমন কথ। ! এক টাকা দামের “ছুম্দ' বইটাঁও কিনে 
ফেললুম । তার পাতা উপ্টোতেই দেখলুম, বিজ্ঞগ্িতে কবি লিখেছেনঃ “বাংলা 
ছন্দ সঙ্গমে যত কিছু আলোচনা করেছি এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হোলে!। শ্রীযুক্ত 
প্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত অমৃল্যধন মুখোপাধায়ের সঙ্গে ওই বিষয় নিয়ে আমার 
কিছু বাঁদগ্রতিবাদ হয়েছে, তাদের তর্কের উত্তর এই গ্রস্থের অন্তর্গত করেছি। 
এই উপলক্ষ্যে বলা আবগ্তক, তাদের সঙ্গে আমার কিছু কিছু মতভেদ সত্বেও 
ছন্দের বিচারে, তাঁদের প্রবীণতা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করে থাকি ।” 
তারপর আরে] পাত। উন্টে দেখি “ছন্দের মাত্রা” প্রবন্ধে কবি লিখেছেন, “ “আধার 
রজনী পোহাল' গানটি নয় মাত্রার ছন্দে রচিত। ছন্দততে প্রবীণ অমুল্যবাঁবু ওর 
নয়মাত্রিকতার দাঁবী একেবারে নামঞ্জুর করে দিলেন । অমৃল্যবাবু বললেন, এটা 
তো নয়্মাত্রার ছন্দ নম্মই, বাংলা ভাষায় আজো নয় মাত্রার উত্তব হয়নি, হয়তো 
নিরবধিকালে কোনো এক নময়ে হোতেও পারে । তিনি বলেন, বাংলা ছন্দ দশ- 
মাত্রাকে মেনেছে, নক্কমাত্রীকে মানেনি । এ কথায় আবে! আমার ধাধা লাগল ।” 
স্পষ্টতই, কবি অমুল্যধনের কথা মানতে পারছেন না, মানেনওনি--কারণ, একটু 
পরেই স্পষ্ট বলেছেন যে, ছন্দের মাত্রা নির্ণয় সম্বন্ধে অমূলাধনের পদ্ধতির সঙ্গে 
ভার পদ্ধতির মৃলেই প্রতেদ আছে। কিন্ত ছন্দতত্ববিদ্‌ অমূল্যধনের প্রতি কবির 


৬৫৩ 


স্বতি-হুষ্টি-নাধন। 


কতখানি শ্রদ্ধা ছিল তা জান! যায় কবির এই কথায় : "আর কারো হাত থেকে 
একথা এলে তাকে আপিল করবার যোগ্য বলেও গণ্য করতুম না; এ ক্ষেত্রে ধাধা 
লাগিয়ে দিলে । ব্রাস্তার লোক এসে যদি আমাকে বলে তোমার হাতে পীচট। 
আঙ্গুল নেই তাহলে উদ্বেগের কোনে। কারণ ঘটেন1। কিন্তু শবীরতত্ববিদ্‌ এসে 
যদি এই সংবাদট। জানিয়ে যান তাহলে দশবার ক'বে নিজের আঙ্গুল গুণে! 
দেখি, মনে ভয় হয় অস্ক বুঝি ভুলে গেছি।” 

'ছন্দতত্বে প্রবীণ”--এই সম্মান-শিরোপা ববীন্দত্রনাথের কাছ থেকে অমৃল্যধন 
লাভ করেন ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তার “বাংলাছন্দের মুলস্থত্রঁ বইটির' 
দ্বৌলতে। তবে বইটি হল ১৯৩০ সালে রত এক গবেষণার ফলশ্রুতি। 
“প্রিন্সিপল্দ অভ বেঙ্গলি প্রোসডি* নামে গবেষণাপত্র দাখিল করে কলকাতা 
বিশ্ববিষ্যালয় থেকে প্রেমচাদ বায়টাদ বৃত্তি ও মোয়াট পদক পান । আঠাশ বছর 
বয়সে ঘিনি মৌলিক গবেষণার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন তীর ছাত্রজীবনের 
কুতিত্ব কী পরিমাণ ছিল তা জানতে কৌতুহল জাগে । মে পরিচয় রীতিমতো 
গরিমাময়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় রাজসাহী বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম 
হন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণী পেয়ে উত্তীর্ণ হন। 
এঁ পরীক্ষায় আবশ্যিক বাংলায় প্রথম স্কান অধিকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক অজন করেন । ইংরেজিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. 
পরীক্ষ1। দেন নন-কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবে, কিন্তু পাস করেন প্রথম শ্রেণী 
পেয়ে এবং পদক লাভ করে। 

কর্মজীবনে অমূল্যধন ছিলেন অধ্যাপক । অবশ্বা বি. এ পাস করে 
প্রতিযোগিতামূলক পবীক্ষায় প্রথম স্থনি লাভ করে এ. জি" বেঙ্গলে ঢৌকেন । 
সেখানে থাকলে বড়ে। চাক্রে নিশ্চয়ই হতেন কিন্ত এক-ডাকে-চেন। ছন্দতত্ববিদ্‌_ 
হতে পারতেন কিনা সন্দেহ । ভালোই হলঃ বছর ছুই পরে ভগ্রন্বাস্থ্যের কারণে 
তাকে এজি, বেঙ্গল ছাড়তে হল । কাঁরণ এরপর এম.এ" পাঁস করে তার যোগ্য 
কাজ-সঅধ্যাপনায় ব্রতী হলেন । প্রথমে রংপুর কারমাইকেল কলেজে, পরবে 
কলকাতার আশুতোষ কলেজ ও যোগমায়। দেবী কলেজে । রংপুরে কাজে ঢোকার 
বছরতিনেকের মধ্যেই বাংল। ছন্দ সম্পর্কে একাগ্র গবেষণ। শুরু করেন এবং 
ছ'মাসে শেষ করেন । এবং সঙ্গে-সঙ্গেই খ্যাতি । . 

কিন্ত তাই বলে অমৃল্যধন কবিতার নিছক শসা শিলা সখ আনিস 


১৫৪ 


অমূলাধন মুখোপাধ্যায় 


আতের খবর নিতেও গভীরভাবে আগ্রন্থী হয়েছেন । কবিতাকে বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিতেও তে্নি দেখেছেন । এই দেখাট। রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে আশ্রয় করেই 
ঘটেছে, যার পরিচয় রয়েছে তার রচিত “কবিগুরু? (১৯৫১, ২য় সং ১৯৬৪) ও" 
“ববীন্্রনাথের মানসী" (১৯৬১) বই ছুটিতে । এ ছাড়া ববীন্দ্রনাথের ছন্দ নিয়ে 
তার “জ্টাডিজ ইন রবীন্দরনাঁথস্‌ প্রোসডি” নামে ইংবেজি প্রবন্ধটি ( কলকাতা? 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত 309011081০0? ৮6 10908100600 01 1:00 
পত্রিকার ৩১ সংখ্যায় প্রকাশিত ) অত্যন্ত মূল্যবান । এতে তত্ব ও রমবোধ 
হরিহর-আত্মা হয়ে আছে । ববীন্দ্রনাথের নানাবিধ ছন্দের সঙ্গে সম্পফিত হয়ে, 
কবির কাব্য-মানম কীভাবে বিকশিত হয়েছে তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা রবীন্দ্র- 
সন্ধিৎস্থর কাছে এক চিত্তাকধক-আলোচন! ৷ 

অমৃল্যধনের সাহিত্য আলোচনার আঙ্য় রবীন্দ্রনাথ হলেও তিনি বাংলা 
সাহিত্যের এবং ইংরেজি তথা ইউরোপীয় সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ভূমিতে অবাধে 
বিচরণ করেছেন । পাশ্চাত্য সাহিত্যে তার স্বচ্ছন্দ বিচবণের প্রমাণ আছে তার 
“আধুনিক সাহিত্য-জিজ্ঞাসা গ্রন্থটিতে (১৯৬১)। বাংল! লাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ 
ছাঁড়া অন্ত লেখকদেরও প্রতি তার আকর্ষণ যে ছিল তা৷ জানতে পারি তার লেখ।, 
“দ্বিজেন্ত্রলালের হাসির গান” শীধক প্রবন্ধ পড়লে । (প্রবন্ধটি শ্রীকুমার বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ও প্রফুল্পচন্দ্র পাল -সম্পাদিত “সমালোচনা সাহিত্য গ্রন্থে সম্কলিত )। 
এইবকম তার আবে! রচন1 ইতন্তত হস্ত ছড়িয়ে আছে, অন্বেষণ প্রয়োজন । 


র্‌ 


১৯৬৫-তে অমৃল্যধন যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে  অবসরগ্রহণ করলে 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ইংরেজি বিভাগে নিযুক্ত করেন । এ সময় আমি এ 
বিশ্ববিষ্ালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগাবিক। একদিন দেখি, লাইব্রেবীতে আমার বসবার, 
ঘরে প্রবেশ করলেন খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি-পর1 বেটে-থাটো! এক প্রৌঢ় ভ্রু 
লৌক--লর্ড ওয়াভেল ( একদ] ভারতের বড়োলাট )-ছাদে ছাট] গোঁফ, প্রশস্ত 
কপাল, মাথার চুল কদম-ছাটা কদম-ছাটা লাগে। গোঁফ ও.মাথার চুলের সব- 
টাই প্রায় সাদ] । 

আগন্কক বললেন, আমার নাম অযৃল্যধন মুখোপাধ্যায় । আপনাদের বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ইংরাজি ধিত্বাগে কিছুদিন হল যোগ দিয়েছি । আমার “কবিওরু” 
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শ্বৃতি-কষ্টি-সাধন! 


বইটার উল্লেখ আপনি আপনার বইতে করেছেন। শেষের কথাটা এমনভাবে 
বললেন যেন গর এ বই আমার “রবীন্দ্রসাহিতা-সমালোচনার ধারা? (১৯৫৯)-তে 
উল্লিখিত হওয়ায় উনি ধন্য হয়ে গেছেন। বুঝলুম, অমুলাধন একান্তই নিরহঙ্কার ' 
'এবং তাবু মনটা শিশুর সরলতায় ভর] । 

আমি বললুম, আমার বয়স যখন সতেরো তখনি আপনি আমার কাছে 
একজন হিরো+। 

অযূলাধন শিশুর মতো! হাসি হেসে ও কৌতুহলী হয়ে বললেন, কী রকম, 
কী রকম? 

আমি ব্যাপার খুলে বললুম। 

অমুল্যধন তখন বললেন, তাহলে আপনাকে বলি। রংপুর কলেজে ছিলেন 
আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গৌবগোবিন্দ গুপ্ত, উনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম 
যুগেব শিশ্বা। গুঁর প্রেরণাতেই ছন্দ নিয়ে আমি গবেষণায় মাতি। সে হল ১৯২৭ 
সালের কথা। “বলাকা'র ছন্দ নিয়ে আলোচনা করতে উনি বললেন, তুমি 
বাংল] ছন্দ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লেখ না? আমি দেরি করছি দেখে একদিন 
বললেন, কই হে অমূল্য, তোমার লেখার কি করলে? আমি মেই রাত্রেই লিখতে 
বসলাম, মাস ছয়েকের মধ্যে থিসিস্‌ শেষ । নাম, স্টাডিস ইন বেলী প্রোসডি, 
ভ'ল্যুম ওয়ান £ প্রিন্সিপল্স | দীনেশ সেন তখন বাংল! বিভাগের প্রধান, আর 
স্থনীতিবাবু ছিলেন তখন একজন পরীক্ষক । স্থনীতিবাবু থিসিস্টি পড়ে খুব 
অবাক হয়ে যান । তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন শাস্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের 
কাছে । তখন-_সাঁলট1 ১৯৩১-_কবির সত্তর বছর বয়স পৃত্তি উপলক্ষে উত্সব 
চলছে । সঙ্গে ছিলেন রডিন হালদার আর কালিদ্দান নাগ । তিনদিন ছিলাম । 
প্রত্যহ দু'বেলা আলোচন। হত । কবি বলেছিলেন, আমি যা পারিনি, বৈজ্ঞানিক- 
ভাবে তুমি তা করেছ। “বলাকা” থেকে কবি পড়তে লাগলেন । আমি যেমন 
স্কাান করেছিলাম প্রশাস্ত মহলানবীশ মিলিয়ে পড়ে বললেন,হ্্য; ঠিকই আছে। 

অমুল্যধনের মধুর আকধণীশক্তিতে প্রথম দিনের সাক্ষাৎ আলাপেই আমি 
ওর বন্ধুস্থানীয় হয়ে উঠলুম । 

১৯৬৫ থেকে ৯৯৭ পর্যন্ত অমূলাধন যাদবপুর বিশ্ববিষ্াালয়ে অধ্যাপনা 
করেছেন। এই পাঁচ বছরে তিনি বহুদিন আমার কাছে এসেছেন। গল্পগাছ। 
কবেছেন, সাহিত্য-আলোচন! করেছেন । 


৯৫৬ 


অযূল্যধন মুখোপাধ্যাক়্ 


মনে পড়ছে বাংল! ভাব! ও সাহিতো অমূল্যধনের মৌলিক গবেষণার জঙ্যে 
১৯৬৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় কাকে সবোজিনী বস্থ স্বর্ণপদক উপহার দিয়ে, 
সম্মানিত করেন । আমি অভিনন্দন জানাতে তিনি বললেন, কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের আমি ছাত্র, পেখান থেকে সম্মান পেলে আমার এক বিশেষ ধরনের, 
আনন্দ হবারই কথা। কিস্তু আমি আমাব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েছি রবীন্তর- 
নাথের কাছ থেকেঃ তিনিই আমাকে বিখ্যাত করেছেন । 

একদিন বললেন, সংস্কৃত ছন্দের ওপর কাজ করার ইচ্ছে আছে, বিষল়্টা, 
সম্পকে নতুন ভাবনার অবকাশ আছে। তার ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করেছিলেন, 
ফদ্দিও অপটু শরীরের জন্য সময় লেগেছে । তার শেষবয়সের অসাধারণ গবেবণী- 
গ্রন্থ “শ্তাংস্কট প্রোসডি--ইট্‌ল ইভোলিউশন' প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে । 

তার মুখেই শুনেছিলাম তিনি ছিলেন ক্রিকেটের ভক্ত-_-যৌবনে এ খেলায় 
আম্পায়ারিং করেছেন, বুড়োবয়সেও্ড মাঠে হাজির হয়েছেন। ক্রিকেটে 
আমারও আকধণ, ফলে আমাদের গল্পে ব্রাডম্যান, নাইডুঃ মুস্তাক আলি, 
পাতৌদি, গাভাসকার প্রমুখকে টেনে এনেছি । 

মনে পড়ছে একদিন বলেছিলেন, আননাবাজারের আনন্দখেলায় আপনার 
লেখা ছোটদের গল্প কয়েকট। পড়েছি । আমিও মশায় ছোটদের জন্যে বেশ 
কয়েকট] কাহিনী লিখেছি । শুনে আমি বলেছিলুম-বই ছাপিয়ে দিন, দেরি 
করবেন ন1। তিনি বলেছিলেন, দেখি কবে বার করতে পারি । হাঁ, বেরিয়েছে 
সে-বই, তার মৃত্যুর বছর চারেক আগে-_নাম্‌ : নবাব কাহিনী” | 


৩ 


এবার প্রশ্ন, অমৃল্যধন সম্পকে গ্রস্থাগার” পত্রিকায় লেখা কেন! অনেক 
তরুণ গ্রস্থাগারিকদের মনে এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই এসেছে । আবার কেউ কেউ হুয়তো। 
ভাবছেন, অমুল্যধনের কথা গগ্রন্থাগার”-এ স্থান পেল, সেকি এইজন্তে যে তা 
এক পুত্র ড' বরণকুমার মুখোপাধ্যায় হলেন একজন গ্রস্থাগারিক । 

আসল কথা, অমৃল্যধন নিজের অধিকারেই গ্রস্থাগার প্রসঙ্গে ম্বর্তবা ও 
উল্লেখনীয় । অমৃল্যধনের পৈতৃক ভিট1 হল হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ায়-_ষে 
বাশবেড়িয়াকে আমরা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্ততম পী$স্থান বলে গণ্য 
করি । এই আন্দোলনের গ্রথম পর্বের তিন দ্িকৃপাঁল মুনীন্্র দেবরায়, তিনকড়ি 
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শ্মতি-সক্ি-সাধন। 


“দত্ত ও মণীজ্জ রুদ্র-_এরা সকলেই বাশবেড়িয়ার লোক। অমূল্যধন এদের সে 
যৌথভাবে কাজ ক'রে গ্রস্থাগার-আন্দোলনের শরিক হুন। বাশবেড়িয়! সাধারণ 
পাঠাগারের তিনি ছিলেন একজন কর্ণধার । উনিশ শ' তিরিশ ও চন্লিশের 
নশকে তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একজন উৎসাহী সংগঠক ছিলেন । 

অমৃলযধনের সঙ্গে আলাপচারিতে লক্ষ্য করেছি, তিনি গ্রস্থাগার-আন্দোলনের 
সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন বলেই হোক অথবা ব্যক্তিগত বিচাব-বিবেচনার 
জন্যেই হোক, লাইব্রেবিয়ানের কাজের গুকুত্বটা বিলক্ষণ বুঝতেন। বনু তাবড়ে। 
তাবড়ে। শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের বলতে শুনেছি : লাইত্রেরিয়ানদের কাজ 
হল বই সাজানে। ও বই দেওয়া-নে ওয়া কপা। অমূলাযধন বলতেন, লাইব্রেরিয়ানদের 
কাজটা কী, তা তো ডক্টর জন্সনের কথাতেই বলা আছে: 109 1070৬ 
%/1)516 ০ ০2) [10 $1010107020107) 01001) 2, 9110)501. 
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কিশোর-সাহিত্যে অমূলাধন মুখোপাধ্যায় 
নির্মলেন্দু ভৌমিক 


ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক অযুলাধন মৃখোপাধায্সের মূল পরিচন্ম ছিল-_ 
ছান্দসিক রূপে, অতঃপর সাহিতা-সমালোচক হিসাবে । জীবনের প্রথমদিকে 
লিখেছিলেন বাঁঙল1 ছন্দ'বিষয়ক গ্রন্থ,__আর শেষবয়সে লিখেছেন সংস্কৃত ছন্দ 
নিয়ে-অর্থাৎ জীবনটা আগাগোড়াই ছন্দের ব্যাপার ছিল। মূল্যবোধ ও 
মানপিকতার দিক €থকে বিশ শতকের প্রথমদিককাঁর বুদ্ধিজীবী বাঙালীর 
প্রতিনিধি তিনি । এই মূল্যবোধের একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা 
সংস্কৃতিতে ন্নাত হয়েও হ্বাদদেশিকতাকে অঙ্গীকার করা । এরই কারণে বন্ধ 
ইংবেজি সাহিত্যের অধ্যাপক বাংল! সাহিত্যের সমালোচক রূপে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন । এইসব অব্যাঁপকবর্গের মধ্যে আবার ছুটি উপবিভাগ কল্পনা করা 
যায়। এক দল কেবল সমালোচনা-সাহিতা ও নান তাত্বিক আলোচনায় বত 
ছিলেন ; অপর দল, অধ্যাপক হয়েও হৃষ্িধর্মী রচনার দিকে আকুষ্ট হন এবং নিজ 
নিজ প্রতিভাকে সেই দিকে নিয়োজিত করেন । 

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় যূলত প্রথম দলের অন্তভুক্ত হলেও, কিছু পরিমাণে 
স্ষ্টিধর্মী সাহিত্যেরও অনুশীলন করেছেন । দুরূহ ছন্দের আঁলোচন]1 বা রবীন্দ্র- 
সাহিত্যের আলোচনার অবসরে তিনি কখনো-কখনো কিশোরদের জগতেও 
বিচরণ করেছেন । এরই ফল তার “নবাব কাহিনী” ( প্রাইম] পাবলিকেশন্স্‌, 
রথযাত্রা, ১৩৮৭) নামে গল্পগ্রস্থটি। একজন বুদ্ধিজীবীর পরিণত কলমে যখন 
এই ধরনের খোশগল্প রচিত হয়, তখন তাঁর বিচারও করতে হয় একটি বিশেষ 
দৃহিভঙ্গি দিয়ে। 

শিশু বা! কিশোরুদের জন্য সাহিতা-রচন1 করাট1 নিতাস্তই সহজ কোনে! 
ব্যাপার নয় । এলোমেলে! কিছু উৎ্কট কল্পন1 এবং কিছু বিবরণ বিবৃতি--তাই 
দিয়ে খাটি কিশোর বা শিশুদের সাহিত্য রচিত হতে পারে না । এর জন্য চাই 
শিল্পীর সাধন! ; ল'হিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও চাই মানবজীবন ও 
মনস্তত্বের বোধ ও তার ষথাধধ প্রকাশ । কিশোর-সাছিতা কিশোরদের লেখা 
নয়; সর্বদাই তা প্রাপ্ত ও পূর্ণবয়ন্কের রচন!। সেই প্রাপ্ত ও পূর্ণবয়স্থকে শিশু 


১৫৪ 


প্বৃতি-স্যটি-সাধন। 


বা! কিশোর সেজে নিতে হয় মনে-মনে | এই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে : কিশোর-সাহিত্য 
কি কেবল কিশোরদেরই পাঠ্য ? বয়স্ক মানুষও কি তা পড়তে পারেন না? 
আমার মতে, সেই সাহিত্যই খাঁটি কিশোর-সাহিতা, ঘা ক্ষণকালের জন্য বয়স্ক 
মানষকে কিশোর বা! শিশু করে দেয়। স্ত্টির অলজ্বা বিধানে কিশোর বাঁ শিশু 
তো তাদের মানমিকতাই অর্জন করবে ; কিন্ত, সেই হষ্টির অপর লজ্ঘনীয় 
বিধানে বয়স্ক মানুষও যখন জীবন-প্রবাহের উজানে চলে আসে যে-সাহিতোর 
প্রভাবে, তার মূল্য অল্প নয়। কোনে! লেখক কিশোর বা শিশুপাহিতিাক 
রূপে সফল কিনা, তার বিচার এই দৃষ্টিকোণ থেকে করলে কেমন হয়? 


শিশু বা কিশোর-দাঁহিত্য বিচারের আরো কয়েকটি দ্িক আছে । এর কিছু- 
কিছু দ্িক--কোনে। জাতির দেশ-কাল-ঘটিত ; অন্যদ্দিক, সেই লেখকের নিজ 
মানসের বিশেষত্ব । 

অন্ত দেশের কথা ছেড়ে দিয়ে আমাদের বাঙলাদেশ ও বাঙালীর কিশোব- 
সাহিত্যের কথা বলি। উনবিংশ শতকে যে শিশু-পাঠা সাহিত্যের প্রচলন হয়, 
স্বাভাবিক কারণেই তা ছিল তখনকার জীবন ও মূল্যবোধ দ্বাব1 প্রভাবিত । 
শিশু বা কিশোর-সাহিতা বলতে তখন ছিল নীঁতি-কবিতা ও নীতি-বিষয়ক 
রচনা] । এই নীতি-বিষয়ক রচনাগুলি ছিল মূলত 6%000791215 ব1 আদর্শ-দৃষ্টান্ত- 
মূলক । “বাম বড়ো স্থবোধ খালক, যাহা পায় তাহ] খায় এবং কখনোই পিতা- 
মাতার অবাধ্য হয় না” ; কিংবা, “সকালে উঠিয়। আমি মনে মনে বলি, সারা দিন 
আমি যেন ভাল হয়ে চলি । এমন-এমন চরিত্র-কাহিনী-ঘটনাদৃশ্য রচিত হত, 
যা পাঠ বা শ্রবণে শিশু-কিশোরের নীওজ্ঞান (জগে ওঠ । শুধু কিশোরই বা 
কেন, প্রাপ্ধবয়স্কদের পাঠা নাটক-উপন্যাসেও সেই একই কথা । বেনের্সাসের 
ফল হিসেবে বাঙালীর তথম আদর্শ এক জাতি হিসেবে গড়ে ওঠবার প্রেরণ। 
এসেছিল । সেই আদশবোধের মধ্যে ছিল একধরনের নীতিগত বিশুদ্ধতা । 
সেজন্যেই কি সাধারণ সাহিত্যে, কি কিশোর-সাহিত্যে নাতগত দিক প্রাধান্য 
পেয়ে গিয়েছিল । | 

এই নীতিগত দিক ছাড়া, বঙ্গীয় কিশোর-সাহিত্যের ছিল আব ক'টি 
বিশেষত্ব : সাধারণ জ্ঞানের দিক, এবং সেই স্থত্র ধরে ভ্রমণকাহিনী ও দুঃলাহ'পিক 


১৬৩ 


কিশোর-সাহিতো অমৃল্যধন মুখোপাধ্যায় 


অভিধানের দ্িক। কিশোর-সাহিত্যের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক নারীশিক্ষার ছিকটিও 
কোনে! এক সমজ্সে প্রায় অজ্ঞাতে জড়িত হয়ে যাঁয়। দুঃসাহসিক অভিধান, 
'আযাডভেঞ্চার” প্রভৃতির পেছনে ছিল মূলত ইংরেজি ও পাশ্চাত্য অস্থান্ত 
সাহিত্যের প্রভাব । এই ছুঃসাহদিক অভিযান শেষে, পরবর্তী কালে, শ্বাদেশি- 
কতার প্রভাবে কোনে! কোনে। আদর্শবাদী চরিত্রে পরিণত হয়। এর ফলে 
অসৎবৃত্তির লোকেরাও ( যেমন, প্রধ্যাত ডাকাত ব1 এই ধরনের চিজ ) দেশ- 
প্রেমিক ও সমাজপ্রেষিক আদর্শরূপে গৃহীত হয়। 

হাপি, কৌতুক-বাঙ্গ ও বোকামি-চালাকির গল্প এবং তার নায়ক-চরিত্রের 
বিশেষত্ব বাংল! কিশোর-সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য উপকরণ । এর পটভূমিতে 
আছে ইস্কুল-ছাত্র, শিক্ষক এবং বিশেষ কোনো অকালপনক্ক বা অতি-বোক! 
চরিত । এদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও 9156 ৪09195/ এসব ক্ষেত্রে হাম্যরস টি 
করে। একদিকে অতি-সপ্রতিভ, অন্যদিকে অতি-সরল-চরিজ্র " কিশোরের 
বয়ঃসন্ষির ছুই বিপরীত দিক হযে ওঠে । 

আড্ডা এবং আড্ডাধারী কোনো নায়ক-চরিতন্ত্রর মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের 
নানা বিচিত্র দিকের বিচিত্রতর সংবাদপ্রদান কিশোর-সাহিত্যের আর এক 
দিক। বস্তুতঃ এই দ্িকটিকেই কিয়ৎপরিমাণে খাটি ভাবতীয় দিক বলা চলে, 
যদিও কোনো-কোনে বিশেষ দিকে পাশ্চাত্য প্রভাব অস্বীকার কব যায় না। 
বঙ্গীয় তথ] ভারতীয় জীবনে ঠেবঠকখান?? চণ্ভীতলা, বারোয়ারীঙল। প্রভৃতি 
স্থানে নানাজনে মিলে নানা রকম অভিজ্ঞতার কথা বলা অপরিচিত কিছু নয়। 
এইসব সভায় একজন মুল আড্ডাধারী নায়ক থাকেন, জীবন সম্পর্কে হার 
ভূয়োদর্শন আছে । তাকেই কেন্ত্র করে আজ্ডাটি জমাট বাঁধে । গ্রাষেজনপদে 
যেমন, তেমনি এর উন্নততর সংস্করণ দেখ! যায় বাজাঁজমিদার-নবাব ইত্যাদিবু 
সভামঞ্চে । বাজা-মহারাজাদের এজন্য বেতনভুক কথক বা ওই ধরনের চরিত্র 
থাকবেই । শোনা যাক, ঈশপ নাকি কোনো রাজার সঙা-কথক ছিলেন। 
আকবরের রাজসভার বীরবল বা কষ্ণচন্দ্রের রাজসভার গোপাল তাড় এমনই 
চরিত্র । এদের প্রত্যেকের মধ্যেই ভূয়োদশন, তির্য দৃষ্টি, রঙ্গ-বাঙ্গ-কৌতুক-ব্দ্রিপ 
করবার অসাধারণ ক্ষমত। ছিল । উপস্থিত- বুদ্ধি ও গ্রতিভ ব]দিত্ব এদের স্থানে 
স্থানে বিশেষত্ত প্রদান করেছে । 

এইপ্রকার উপস্থিত-বুদ্ধিসম্পক্ন, সপ্রতিভ চরি শগুলিই কালে-কালে বয় 


১৬১ 
সম. স্থ. সা-১১ 


স্মতি-হ্টি-সাধন! 


কিশোর-সাহিত্যের নায়ক-চবিজ্রে রূপ লাভ কবেছে। প্রেমেন্্র মিজ্রের ঘনাদা, 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিন, সত্যজিৎ রাগের ফেদুদা_-সবই এই একই 
উৎস থেকে গ্গাত। এইসব চরিন্রগুলি পাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি হেন বিষয় 
নেই, যা! না জানে । এদের মধ্যে দেখা যাঘ়, এদ্দের একটি নির্দিষ্ট স্থান আছেঃ 
প্রতিদিন ব1 সময়ে সময়ে সেখানে তাঁর! আসে; তাদের একটি নির্দিষ্ট সভা! 
আছে, সেই লভার সভাসদ ও শ্রোতা আছে। অর্থাৎ রাজসভা ও চণ্ডীতলার 
মিশ্রণে ; এবং চণ্তীতল] ও রাজসভার কথকের শিশ্রণে ; সর্চে, পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের কিছু আনুষঙ্গিক উপাদানে এই চরিত্রগুলি গড়ে উঠেছে। 

লক্ষ্য করলে দ্নেখ। যাবে, এর সবাই '্বাদা' । কেন অন্য কোনে সম্পর্ক 
স্থাপন কর! হয়নি ? বাঙলা কিশোর-সাহিত্যে 'দদ।র পর মেসো, ম।ম]। 
আসলে দাদু-ঠাকুরদা এবং মামারাই চিরকাল গল্প বলে এসেছেন । ছোটোদের 
দাবী পূরণের জন্য নান! সম্নয়েই শোন। কথা বা সত্যকথাকে রও চড়িয়ে তাদের 
বলতে হত অতঃপর সেই ধারাই পুষ্ট হয়ে এখন এক সাহিতাক এঁতিহ্া লাভ 
করেছে। 

ত] হলে পরিবেশের দিক থেকে বাঙলা কিশোর-সাহিত্যের যে আঙ্গিকটি 
একটি বিশেষত্ব অর্জন করেছে, 'সেটি এই : ১. কোনো বিশেষ আড্ডা, সভা, 
স্থান ; ২. কোনে! বিশেষ একটি নায়ক-চরিত্র : তাঁর অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন -ও 
পর্যবেক্ষণ ; ও. কিন্তু তা অভিরপ্ভিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিত্তিভীন এক মানস- 
বিলাস : হাসির ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে তা কিন্তু সীরিয়াস ; ৪. এদের একদল 
শ্রোতা বা বাহিনী থাকে ; ৫. তাদের মধো একজন নায়ক-চরিজ্রের ভক্ত, 
সহায়ক ইত্যাদি হয়। 


৩ 


এই সাছিত্যিক এঁতিহা ও পটভূমিকায় অমুল্যধন মুখোপাধ্যায়ের “নবাব 
কাহিনীর কাহিনীগুলি বিচার করলে এর বৈশিষ্ট্য ও ধারাটি সহজেই পবিস্ফুট 
হয়ে ওঠে। “নবাব কাহিনী+র ছুটি অংশ : এক অংশে “নবাব কাহিনী” শিরোনামে 
ছ'টি গল্প ( বিনিপয়সার ভোজ, কুচ মহল, গরমাগরম, ঢালাও ঘি, বাঘ শিকার, 
ঠাতায় ঠাণ্ডায়), আর “অন্তান্তয গল্প” শিরোনামে দৃষ্টি গল্প (দাদা কাহিনী, 
পূজায় ভ্রমণ )। প্রথম অংশই যুল দিক। 


১৩৬২ 


কিশোর-পাহিত্যে অমূলাধন যুখোপাধ্যায় 


প্রথম অংশ ব1 “নবাব কাহিনী" অংশে যে ছ+টি গল্প আছে, তার মূল মাক্নক 
নবাব নন,__সেই নধাবেরই ভৃত্য আব দাক্লা । নবাব আজ নামেই নবাব । আজ 
সে হতগ্রী, নিতান্ত দরিদ্র দিন চলে না এমন দ্লীন । কিন্তু নবাবী চাল তার 
পুরোদঘ্তর আছে। তার কথাবার্তায়, চালচলনে অভীতেব্র গৌরবের রেশটুকু 
পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত। এই ধরনের চবিত্রগুলির পেছনে একধরনের কারুণা 
জড়িয়ে থাকে । এদেব অহঙ্কার থাকে অতীতকে আকড়ে, বর্তমানে এব মিঃম্ব 
হয়ে অসভায়। বর্তমান যুগের সঙ্গে এদের মন-মানস ও মূল্যবোধ খাপ খাষ না। 
এইজন্য তারা নিজন্ব একটি জগৎ গড়ে নেয়। লেই জগতে তারাই ঠাই পায়, 
যারা সেই জগৎকে বিশ্বান করে। এই নবাবের যেমন পাধদগণ। তারাও 
নবাবেরই মতো। চলে-যাওয়া অতীতকে এখনো আকড়ে আছে। তাদের কথা- 
বার্তা, গাল-গল্প অন্ত কাবে। ভালো লাগবে না, তাদের কাছে এসব নিছক 
ভিত্তিহীন মানসিক বিলাস মীত্র। কাজেই স্বয়ং নবাব এবং তার পার্ধদগণ যে এক 
কল্পনাময় অতীত রাজ্যে বিচরণ করছে, তার সঙ্গে যে বর্তমান ও বাস্তব জগতে 
তাব! বসবাস করছে,--তার কোনে! যোগ নেই । এই যোগ নাঁখাকাটাই একটি 
বিকুদ্ধতার সৃষ্টি করেছে । ফলে তাদের কল্পনাময় অতীতের রাজ্যটি একটি বিচ্ছিন্ন 
দ্বীপের মতো। স্বতন্ত্র হয়ে ধর। দেয় । 

আসলে এই ধরনের পরিবেশ অন্ঠান্ত দেশের সাহিত্যে স্থপবিচিত্ত । এ 
হল ঘুগনদ্ধির একটি বিশিষ্টতা। তা বড়োদের সাহিত্যেও যেমন কিশোরদের 
সাহিত্যে তেমনি দেখা যায়। তবে প্রকাশট1 ভিন্ন হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 
'ঠাকুর্দী” গল্পে কিংবা তারাশঙ্করের তাবৎ সাহিত্যে আমর] এই ছুই যুগের সন্ধি- 
ক্ষণের ছবি পাই । একটি মধ্যযুগীয় ও সামস্ততান্ত্রিক "সভ্যতার বিলীক্বমান দিক , 
অন্তাটি শিল্পোৎ্পাদনের ফলে আধুনিক সভাতার উদ্দীয়মান দিক । এই ছুই দিকের 
বিপরীত আকর্ধণে এই ধরনের চবিভ্রগুলিব কার্যকলাপ হাশ্যরপের ও করুণবসের 
কারণ হয়ে ওঠে । ই 

তাঁর “নবাব কাহিনী”-মালায় অমুল্যধন কিশোর-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যে 
প্রতিবেশ গ্রহণ করেছেন, তার দুটি উত্স আছে। একটি, আগেই বলেছি, 
কিশোর-জগৎকে পরিস্ফুট করবার জন্াঃ কোনো উপস্থিত-বুদ্ধিসৃম্পন্ন, সপ্রতিভ, 
বহুদর্শী (সদর্থে ও কদর্থে) চরিঙ্জের অবতারণ1। 'নবাব কাহিনী'র আবদ্দাল্ল! 
হল এই ধরনের চরিত্র । প্রচ, সেই বিশেষ চরিত্রটির পবিস্ফুটনের পরিপোষক- 
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রূপে গৃহীত একটি প্রতিবেশ,--এখানে নবাবের বৈঠকখান1| নবাবের বৈঠক-- 
খানায় বিচিত্র প্রসঙ্গের আলাপন যদি না হত, তবে আবদাল্লার বিশেষ-বিশেষ 
সহ্কটময় ক্ষণে আবির্ভাবের এবং তার প্রতিভার পরিচয় দানের কোনো অবকাশই 
থাকত না। আবার আবদ্দাল্লা না থাকলে গৃহীত প্রতিবেশটিও ফ্লান.ও নিরথক 
হয়ে যেত। সুতরাং একদিকে নবাব ও তার বৈঠকখান! এবং অন্যদিকে আব দাল্ল। 
চরিত্র__-এই ছুই দিক মিলিত হয়েই গল্পগুলির মূল প্রতিবেশ রচন1 করেছে। 
একটিকে অপরটি থেকে বিষুক্ত-বিচ্ছিন্ন কর] চলে না কিছুতেই । 

প্রশ্ন এই, লেখক কেন অতীতের গত-গোৌরবেরপটভূমি গ্রহণ করলেন ? 
এ কি চলে-যাঁওয়া গৌরবময় বিংশ শতাবীর-প্রথম ভাগ, যার মধ্যে লেখক 
নিজে গড়ে-বেড়ে উঠেছেন, তাঁরই জন্যে পরোক্ষে দীর্ঘশ্বাম? তার নিজের 
কিশোর-জীবন বাধ! আছে যে প্রাক-প্রথম মহাংদ্ধের সময়ের কাছে» তাঁকেই 
একটি রোমান্টিক জগৎ বলে মনে করে নিয়ে কিশোর-সাহিত্যকপেই তাকে 
প্রক।শ করা! 


এইবার আবদ্রাল্লার কথা বলি। 

আবদাল্লাকে আপাতদৃষ্টিতে একজন বাক্‌-চতুর, উপস্থিত-বুদ্ধিসম্প্ন ভৃত্য 
বলে মনে হলেও, তাঁকে নিছক ভূত্য বলেই গ্রহণ করা যায় না। পৃথিবীর 
বহুদেশের সাহিত্যে এই ধরনের ভৃত্য বা তৎস্থানীয় চন্রিত্র মেলে । এই চরিত্র- 
গুলিকে দুই ভাগে ভাগ কবা যায়: একদল আছে, যার] নিরীহ, রসিক; 
সমবেদনাপূর্ণ ও উপকারী । উ্টো দিকে আছে, হিংস্র, ক্ষতিকারক, প্রতিশোধ- 
পরায়ণ, কিন্তু তৎপত্বেও এক বিশেখ অর্ধে ন্যায়পরাদ্ষণঃ নিজন্ব যুক্তিতে এবা 
চলে থাকে । এদের জীবননীতি হল--3625075 1০07 10689016, শঠের কাছে 
শঠ হওয়া, যেমন কুঝুব তেমনি মুগ্ডর মারা, যেমন বাঘা! ওল তেমনি বুনো 
তেতুল হুওয়1। পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ঘুঘু-ফাদ দুই ভাইকে নিয়ে যে লোককথা- 
ধার চলিত আছে তার মধ্যে ঘুঘু এই ধরনের চিত্র । আর আমাদের আবদালল। 
প্রথম ধারার প্রতিনিপ্বি | 

কিন্তু আব্দাল্লাকে যতই নিক্ীহ মনে হোক, তারও একটি নির্দিষ্ট জীবননীতি 
আছে। আবাল মূলত স্থপকারঃ পাঁচক, বাবুচি। রন্ধনশালাই তার উপযুক্ত 
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স্থান। কিন্তু যখনই তার হুজুর বিপদে বা সম্কটে পড়ে, কিংবা আলোচ্য 
অভিজ্ঞতার অন্করূপ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করবার ডাক আসে, সে তখনই কেবল 
রন্ধনশালা থেকে বৈঠকথানায় আত্মপ্রকাশ করে । নচেৎ নয় । অর্থাৎ কখনোই 
মে নিজের থেকে হুজুরের বৈঠকখানার আলোচনায় অংশগ্রহণ করে না। এই 
জন্যেই তাকে বাচাল বা অকারণে অনধিকার-প্রবেশকারীী কোনো অবাঞ্চিত 
চরিত্র বলে মনে হয় না। তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট), সে স্থমিতবাক পুকুষ। যতটুক 
প্রয়োজনীয় তার অতিপ্রিক্ত কোনো কথা পে বলে না। ঘেন খুব তাড়াতাডি যে 
কথা-ক*টি বলবার জন্য এসেছে, তা বলে নিয়েই মে আবাব বথাক্ীতি বান্না 
করতে যাবে । 

তার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল, বৈঠকখানায় যধন থে বিশেষ বিষয়টি নিষে 
আলোচনা হচ্ছে হুজুরের প.ধদগণের মধ্যে, সে আপোচনকে মে কল্পনার 
অবান্তভব বিষয় জেনেও নিজেও সেই স্বরে কথা বলেছে । খোচা দিষে বা 
বিবদ্ধাচপণ করে কল্পনা সেই ফাঙ্ছসটিকে ফাটিয়ে দেয়নি । এইখানেই তাঝ 
উপস্থিত-বুদ্ধি ও কল্পনাকুশলতার সঙ্গে তর সমবেদনাবোপ জড়িত হয়েছে । সে 
জানে, তার হুজুরের অবস্থ। নিতীস্থই এক দরিজ্রের মতো, সেই ভ্জুর তার সচ- 
চারীদের নিয়ে অতীত গৌপবের দিনগুলির রীন কল্পনায় মশগুল; তাকে সেই 
বোমস্থনশীপ জীবন থেকে আবাল! কখনোই বাস্তবের খোচ] দিয়ে দাতার মধ্যে 
টেনে আনতে চায়নি । বরং তার ভুগ্ুপন সন্কটে পড়লে আপন উপস্থিত-বুদ্ধি ও 
সপ্রতিভতার জোরে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধাপ্ন করেছে ; কখনো-কখনেো সে 
তার বিপুল অভিজ্ঞতার ভান করে বৈঠকখানার অন্যান্য বক্তাদের ছাপিয়ে ঘাবার 
চেষ্টা করেছে মত্যি, কিন্তু তার মধ্যে কোনো? উগ্রতা নেই । 

ঠিক পরিস্থিতি অন্যায়ী সে আর-একটি পর্রিস্থিতি ততৎ্ক্ষপাৎ নির্মাণ করে 
নিতে পাবে । এর মধ্যে লেখক একটি “কষ্টির দিক লক্ষ্য করেছেন : “***এই 
আব্দাল্লার জন্যই তার মনিবের নবাবী চাল বজায় রয়েছে । এটা বোধ হয় শুধু 
প্রভিভক্তি নয় এতেই বোধ হুয় আবংদাল্লা একটা গোপন স্ি-স্খ পায় ।” এই 
স্ষ্টির মধ্যেই আব.দাল্লা শিল্পী হয়ে যায়। আব্দালা1 লেখকেরও শিল্পনামর্যের 
-নি'সন্দিগ্ধ নিদর্শন | | 
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দ্বিতীয় অংশের “দীদাকাহিনী”র দাদ]-চরিন্রকে আবদাল্লারই এম্য সংস্করণ 
বলে ভাবা যেতে পারে, যদিও শোনা যায় থে, প্রেসিডেন্সি কলেজে ও হিন্দু 
হোস্টেলে থাকার সময় কোনো একজন বুদ্ধিমান ও ভানপিটে “সিনিয়র” ছাত্রের 
কাগ্ডকারখান। অমৃল্যধনকে “দাদা' চরিত্রের প্রেরণা যুগিয়েছিল। আবন্দাল্লার 
অনেক গুণ ও বিশেষত্বই “দাদা”র মধ্যে সঞ্চারিত । দাদার যে তিনটি কাহিনী 
এতে দেওয়া হয়েছে, তিনটি তিন রকমের । প্রথমটি রমিকতার, যদ্দিও 
তার মধ্যে একটু বিদ্পের আভাশ আছে; দ্বিতীয়টি পুরোই বিদ্রপের ; এবং 
তৃতীয্লটি মানবিকতা ও পরোপকারের । প্রাতিটি দৃষ্টান্তই পরম্পর-বিচ্ছিন্ন। কিন্ত 
যেহেতু একই চরিত্রের প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তগুলি প্রদত্ত, সেইহেতু চরিত্রটির বৈভিত্রা- 
বহুমুখিতার সঙ্গে অথণ্ডতা ও একাাও সংরক্ষিত হয়েছে.। 

অ'বনদাল্লার মধ্যে যে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা আছে, পরিস্থিতির 
প্রয়োজন-পুরণের জন্য যে কল্পনার কষ্টিধস্তিতা আছে--স্বাভাবিকতাবেই তা 
দাদা-র মধ্যে মেলে না। স্থানে স্থানে সারৃশ্ট ব্যাতীত ছুটি চরিত্রের বৈশাদৃষ্য ও 
লক্ষণীয়। দাদ! ও আব-দ।লা দ্রজনেই পরিস্থিতির প্রকৃতি ও প্রয়োজন 
অন্থসারে প্রতিক্রিয়া করেছে, কিন্ত সেই প্রতিক্রিয়ার মধে পার্থকাও আছে। 
আব.দালার প্রতিক্রিয়া অতীতমুখী, তার জীবনে অতীতে যা ঘটেছে কিংব। 
অতীতৈ সে যা দেখেছেঃ_-বর্তমানে সে তারই বিবরপ-বৃত্তাস্ত প্রদ্দান করছে । 
দাদা সেখানে বর্তমানকেই ভিত্তি করেছে। দাদার কর্মকাণ্ডের সবটাই এই 
মুহূর্তের জীবন্ত বর্তমানকে অবলম্বন করে প্রদশিত। বুঝতে পারা যায়, বয়লের 
পার্থক্যই এইপ্রকার দৃষ্টিকোণের পাথক্য রচন1 করেছে । একজন যেখানে নানা 
বর্তমান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জায়মান, অপরজন সেখানে পরিপূর্ণরূপে পরিপক্ক । 
একজনের দেখাশোন। শেষ হয়েছে, অপরজনের কেবল শুরু হয়েছে । 

উভয়ের মধ্যে ছিতীয় পার্থক্য হল, আব্দাল্লা অভিজ্ঞতায় পূর্ণ ও পু বলে 
যেখানে বাগাশ্রয়ী, দাদ! সেখানে কর্মাশ্রয়ী । আব্দীল্প। বান্নাঘরের নেপথ্যলোক 
থেকে যেন বহু কথার ভাগ্ার রূপে হঠাৎ আবির্ভূত হয় এবং হঠাৎই প্রস্থান 
করে। তার সবই কেবল মুখের কথায়, কোনে বাস্তব কর্ম-প্রদর্শন নয়। দাদা 
সেখানে হাতে টাইমপীস্‌ বেঁধে খেতে যায়, ল্ব' কোটের পকেটে বেড়ালের 
বাচ্চা নিয়ে কলেজ স্কোক্ারের পান্রীকে বোক। বানায়, পিড়িহীন বিপজ্জনক 
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কিশোর-সাহিত্যে অযৃল্যধন মুখোপাধ্যায় 


ছাদে ওঠে দারোয়ানের ছেলেকে ছাদে-পড়ে-যাওযা ঘুড়ি পেড়ে দেওয়ার জন্য । 
সবই বাস্তব কর্ম। 

তথাপি আমর বলব, আব্দাল্লার সপ্রতিভ বাকৃনিপুণতা। এবং দাদার কর্ম- 
নিপুণতা যেখানে এক হয়ে গেছে, সেই যোগফলের মধ্যেই লেখকেব পূর্ণ জীবন- 
তত্বকে মিলবে । তিনি এষাবৎ পরিচিত ছিলেন মূলত ইংরেজি সাহিত্যের 
অধ্যাপক, বাংল! পাহিত্য-সমাপোচক, বাংল ছন্দ-বিজানের,পথিকুৎ ও সংস্কত- 
ছন্দের ইতিহাসকার হিসেবে । “নবাব কাহিনী'তে পাওয়াগেল সম্পূর্ণ অন্ত এক 
অযূল্যধনকে-_কিশোর-সাহিত্যে ধার দখল অনায়াশসাধ্য । অত্যন্ত আক্ষেপের 
কথা, এই একটি ব্যতীত অপর হৃষ্টিধ্মী রচনার ক্ষেত্রে অমূল্যধন মুখোপাধ্যাক্স 
তাঁর লেখনী ধারণ করেননি । 
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. অধাপক শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় মভাপতির ভাষণের স্চনায় উচ্চারণ 
করেছিলেন এই বাকাটি । রামরুঞ্চ মিশন ইনস্টিটিউট অভ কালচার কর্তৃক 
নিমপ্্িত হয়ে গিরিশচন্দ্র সন্ধে অধ্যাপূক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় -প্রদত্ত লিখিত 
ভাষণের শেষে এই কথা বলে সভাপতি অধ্যাপক বন্দ্যোপাধদয় বক্তার ভূয়সী 
প্রশংস1 করেছিলেন । ভাষণটি প্রদত্ত হয়েছিল দক্ষিণ কলকাতায় রামকঞ্চ মিশন 
ইনস্টিটিউট অভ কালচাঁর-এ। 

আজ সেই সভাপতি নেই, বক্তাও চিরবিদায় নিয়েছেন । 

অমুলাধন মুখোপাধ্যায় (জন্ম : রবিবার ২৫শে মে ১৯০২, ১১ জ্যষ্ট ১৩০৮, 
পাটগ্রাম, জেলা-_-জলপাইগুড়ি, অধুনা বাংশাদেশেব রংপুর জেলাভূক্ত। মৃত্যু : 
মঙ্গলবার প্রত্যুষ। ২০ মার্চ ১৯৮৪ ৬ টচত্র ১৩৯০ । ১২৮1২ ভাঁজরা রোড, 
কলকাতা ২৬) ঠিলেন অব্যদহিত পূর্ববর্তী প্রজন্মের সাহিত্য-গবেষকবুন্দের 
অন্যতম | 

তাঁর পিতৃকুলের পরিচয় তিনি লিখে রেখে গিয়েছিলেন এইভানে £ 

“ভরদ্বাজ গোত্র, খড়দহ মেল । যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিতের বংশ । প্রপিতামহ অস্বিকা- 
চবণ, পিতামহ কালার্টাদ, পিতা ছুর্গাচরণ ।” 

তাদের আদি বাঁসভৃমি ছিল যশোহর জেলার ( অধুনা বাংলাদেশ ) নবগজ! 
নদীতীবস্থ কাশীপুর গ্রামে । ( নবগঙ্গ| হল মধুমতী নন্দীর শাখানদী )। . 

নেখান থেকে কর্মোপলক্ষে দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় কুচবিহাবের মহাবাজার 
অধীনস্থ চাক্লাজাত এস্টেটের ঘোড়াঘাট গ্রামে চলে যান। এই এস্টেটের 
কোধাগারের দায়িত পান ট্রেজারার হিসেবে । চাক্লাজাত এস্টেটের সদর দপুর 
ছিল দেবীগঞ্জ, যেটি ছিল দুর্গাচরণের কর্মস্থল । সেখান থেকে অবসর নিযে 
ছুর্গাচরণ সপরিবারে চলে আসেন হুগলী জেলার ভাগীরথী নদীতী'রস্ক বংশব'টি 
( অধুন? বাশবেড়িয়া ) গ্রামে ১৯০৮-০৯ সালে । বর্ধমানের মহারাঁজার আহুকুলোই 
তিনি নিজদ্ব জমি ও গৃহের স্থাপনা করেন বাশবেড়িয়াতে । 
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শ্বতি-হৃটি-সাধন। 


দুর্গাচরণের হাত ছিল লেখায়, নৈপুণ্য ছিল অভিনয়ে । দ্বিজেন্দ্রলালের 
সাজাহান নাটকে দিল্দীরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, 'অস্বা” নামে একটি 
পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন । ছঃখের বিষয় তা মুদ্রিত হয়নি । দিল্দার- 
চরিত্রের প্রতি অমুল্যধনের বিশেষ পক্ষপাঁতের মুলে হয়ত-ব] তার পিতার দিল্দার- 
ভূমিকাতিনয় ক্রিয়াশীল ছিল । 

ছুর্গাচরণের স্ত্রীর নাম পান্নাময়ী দেবী | তিনি স্থন্দরী ছিলেন | ছুর্গাচরণ- 
পান্নাময়ীর চার পুত্র, চার কন্যা । চার পুত্র মন্সথধনঃ অমূল্যধন, অযিয়ধন, 
'অপূর্বধন | জ্যেষ্ঠ মন্সথধন বঙ্গ সরকারের আবগারি বিভাগের ইনস্পেক্টর 
ছিলেন । গীতবাগ্ে তার নিপুণতা ছিল। সেজ অমিয়ধন প্রবেশিকা পবীক্ষায় 
অস্কে দুটি “লেটার' পেয়েছিলেন ৷ তিনি বাঁশবেড়িয়া জুট-মিলে সারা! জীবন 
কাজ করেছিলেন । অমৃল্যধনের মৃত্যুর তিন দিন পরে তাঁর স্ৃত্যু হয়। ছোট 
অপূর্বধন বাঁশবেড়িয়। হাইন্কুলের. প্রধান শিক্ষক ছিলেন। কবিতা-লেখায় ও 
কিশোর-সাহিত্য-রচনায় তার দক্ষতা ছিল। কয়েক বছর -পূর্বে তার মৃত্যু হয়। 

অমৃল্যধনের চার ভগিনী--নির্মলা, গোলাপস্ুন্দরী, উমাশশী, শশিমুখী। 
এদের মধ্যে ছুই ভগিনীর বিবাহ হয় পূরবঙ্গে । মেজ ভগিনী উমাশশীর বিবাহ 
হয়েছিল হুগলী জেলার ভ্রিবেণী-বৈকু*পুরের বিখ্যাত সংস্কৃতপপ্ডিত জগন্নাথ তর্ক- 
পঞ্চাননের বংশে । 

দুর্গাচরণের জ্ঞাতি-সম্পকিত ভাই হলেন এঁতিহাসিক রাধাকুমূদ মুখোপাধ্যায় 
ও সমাজবিজ্ঞানী রাধাকমল মুখোপাধ্যায় । 

অমৃল্যধনের বালাকাল কেটেছে রংপুর-জলপাইগুড়ি-কোচবিহার অঞ্চলে । 
তৎকালীন বাজলাহী বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হয়ে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেবীগঞ্জ হাইস্কুলে তার সহপাঠীদ্ধের অন্যতম [ছিলেন 
যতীন্দ্রনাথ তালুকদার, আই, সি, এস. | অমূল্যধন বরাবরই সরকারী বৃত্তি পেয়ে 
বি. এ" পর্যন্ত পড়েন । ১৯২২-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্সে 
প্রথম শ্রেণী পেয়ে উত্তীর্ণ হুন। বি.এ* পৰীক্ষান্ন আবশ্তিকপন্ত্ বাংলায় প্রথম স্থান 
অধিকার করায় তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপর্দক দেওয়া হয়। বি. এ.-তে তার অন্য 
পাঠ্যবিষয় ছিল অঙ্ক আর সংস্কত। বি. এ. পড়ার 'সময়ে ইডেন হিন্দু হস্টেলে 
অমৃল্যধন ছু'বছব ছিলেন । এনময়ে তার সহপাঠী ও সহ-আবাদিকদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন--শৈবালকুমার গুপু, আই. পি. এসন স্থবোধচন্দ্র লেনগুপ্র, 
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অধূল্যধন মুখোপাধ্যায় : জীবনী-তখাপকী 


তারাপদ মুখোপাধ্যায় (ছুজনেই প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির. অধ্যাপক ১ 
চাকচন্ত্র চক্রবর্তী ( “জরাসন্ধ” নায়ে খ্যাত, অযৃল্যধনের আত্মীয় ), বিজয়কুষার 
ভট্টাচার্য (বি ই. এস. হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক )।1 শৈবালকুমার ও 
বিজয়কুমার সহপাঠী, বাকির। সমদাময়িক | এদের সকলের সঙ্গেই তার আজীবন 
বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। 

বি. এ. পরীক্ষায় উভীর্ণ হবার পঝ অমৃল্যধন সাংসারিক কারণে এম. এ. 
ক্লাসে ভর্তি হতে পারেননি । একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান 
অধিকাত্ব করে আযাকাউণ্টাণ্ট জেনারেল অভ বেঙ্গলের আপিসে অডিটর নিযুক্ত 
হন। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণত! ও দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য এ পদে তাঁকে স্থায়ী কর! 
হয়নি। ১৯২৬-এ নন্-কলেজিয়েট ছাজ্র হিসেবে কলকাতা! বিশ্ববিষ্থীলয়ে ইংরেজি 
সাছিত্যে এম এ. পবীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক পান। 

১৯২৭-এ বংপুর কারমাইকেল কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক নিযুক্ত হুন।' 
১৯৩৮ পর্বস্ত সেখানে কাজ করেন । শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত 
আমন্ত্রণে ১৯৩৮ সালে কলকাতার আশ্ততোধ কলেজে ইংরেজির অধাপক হিসেবে 
যোগ দেন । 

১৯২৮ সালে পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিগ্বারত্বের দৌহিত্র, গিবীন্্- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতিভাময়ী দেবীর কনিষ্ঠা কন্া। শিবরাণী দেবীকে বিবাহ 
করেন । 

সাহিত্যিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও এঁতিহাপিক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
শিবরাণী দেবীর জ্ঞাতিভ্রাতা। সেই স্থত্রে অমৃলাধনের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মে । 
স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়েক পরিবারে অমূল্যধনের মামাতো ভাইয়ের বিবাহ হয়। 
রংপুরে থাকাকালীন অমৃল্যধন বাংল] ছন্দ সম্পর্কে আগ্রহী হুয়ে ওঠেন । 
£অলক1” “বিচিত্রা” ও ত্রেমাসিক পরিচয়” পত্রিকায় ছন্দ সম্পর্কে লেখালেখি শুরু 


করেন । 


তাঁর নিজের কথায় : 
,. “রংপুর কলেজে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, রবীন্দ্রনাথের প্রথমযুগের ছাত্র 


গৌরগোবিন্দ গুপ্তের প্রেরণাতেই ছন্দ নিয়ে লেখার স্ুত্রপাত 1 দেটা উনিশশে! 
সাতাশ । 'বলাকা*র ছন্দ নিয়ে কথা হতেই গৌরবাবু বগগেন, বেশ তো, লেখো 
না! শুধু বলাক] নয়, রিল ও সংস্কত কবিতার ছন্গ নিয়ে লেখালেখি করেছি, 


১৭১ 


প্বতি-হষ্টি-সাধন! 


তখন "বেশ মনে আছে। গৌরবাবু বললেন, কষ্ট হে অমূল্য, কি করলে ? সেই 
রাত্রেই লিখতে বসলাম । মাস ছয়েকের মধ্যে থিসিস্‌ শেষ । অধ্যাপক মণীন্ত্ রুদ্র, 
আজ আর নেই, ও-ইস্টাইপ করে দিলে । “স্টাডিজ ইন বেঙ্গলী প্রোসোডি। ভল্যুম 
ওয়ান : প্রিন,.সিপলম্*। তখন কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের 
বিভাগীয় প্রধান ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। স্থনীতিবাবু ছিলেন একজন পরীক্ষক । 
উনি পড়েই খুব অবাক হয়ে নিজে গেলেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে। 
তখন (১৯৩১) কবির সম্ভর বছর পৃতি উত্সব চলছে। সঙ্গে গেলেন রডীন 
হালদার আর কালিদ্দাপ নাগ । তিন দিন ছিলাম । রোজ ছু'বেল। আলোচন! 
হ'ত। বললাম, আপনি কবি, শরষ্টাঃ ছান্দসিক | কবি ম্মিত হেসে বললেন, আমি 
ঘা পারিনি, বৈজ্ঞানিকভাবে তুমি তা করেছ । 'বলাক?' থেকে কবি পড়তে 
লাগলেন । আমি যেভাবে স্ক্যান করেছিলাম, প্রশান্ত মহলানবীশ মিলিয়ে পড়ে 
বললেন, হ্যা, ঠিকই আছে। ধূর্জটিপ্রসাদ একসময় দিলীপ রায়কে চিঠিতে 
জানান, আমার ছন্দোস্ুত্রই ঠিক |” [ বিচিত্রা : “অমূল্যধন মুখোপাঞ্জ্যায়' | কৃষ্ণ- 
লাল মুখোপাধ্যায় । “অমৃত”, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ২৭ শর অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ | ১৮ 
নভেম্বর ১৯৭৭। ] 

এ সাক্ষাৎকারেই অমূল্যধন আবে। বলেন : 

"বাংল। ছন্দ সাঙ্গীতিক, মিউজিক্যাল । কবিতার লাইনকে পর্বে ভাগ করা 
হয়। পব-পবাঙ্গের গোড়ার কথাটা ত আমার 'বাংলাছন্দের মূলন্্র' বইতে 
পড়েছ। কি জানো, হয়ত আমীর মত অনেকে মানবেন নাঃ কিন্তু বাংল, ও সংস্কৃত 
ছন্দ নিয়ে গবেষণ। করতে করতে আমি যেভাবে এর বৈজ্ঞানিক দ্বিকশুলি তুলে 
ধরেছি, বলতে পারি, মহষি পিঙ্গলও আমার মতে! করে সংস্কৃত ছন্দকে বোঝেন 
নি। ছন্দবোধ দার্শনিক ব্যাপার নয়, বৈজ্ঞানিক |” 

১৯৩০-এ পপ্রিন:সিপল্স্‌ অভ বেঙ্গলী প্রোমভি' গবেষণাপত্র দাখিল করে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্ররেমটাদ রায়টাদ বুক্তি (৮২5) লাভ করেন, এবং 
মোয়াট স্বর্ণপদক পান। 

১৯৩৮-এ কলকাতার আশুতোষ কলেজে যোগ দেন এবং ১৯৬৫ পর্যস্ত 
আশুতোষ কলেজ ও যোগমায়৷! দেবী কলেজে (পূর্বে আশুতোষ কলেজের 
প্রাতবিভাগ ) পড়ান। ১৯৫৬ সাল থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ববিচ্যালয়ে 
ল্লাতকোত্তর বিভাগে ইংবেজির পা্ট-্টাইঙ্ লেকৃচাবার নিধুক্ত হন এবং সেখানে 
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দশ বছর পড়ান ।. ১৯৬৫-তে যোগমায়া ছেবী কলেজ থেকে অবসরগ্রথণ করলে 
পাঁচ বছর যাদবপুর বিশ্ববিষ্ভালয়ে ইউ-জি-সি-র অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। 
১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ পর্বস্ত বিশ্ববিষ্ঠালয় মঞ্জুরী কমিশনের পিনি্য়ির রিলার্চ ফেলো- 
রূপে গবেষণা করেন। ১৯৬৮-তে বাংল! ভাষা! ও সাহিত্যে অনন্যসাধার ৭ 
গবেষণার জন্ত” কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয় তীকে 'সরোজিনী বন্থ স্বর্ণপদক” দিয়ে 
সম্মানিত কবে। 

'বাংলাছন্দের মূলশ্ত্র” প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ (আগস্ট ১৯৩২)। 
পরবর্তী পর্কাশ বছরে আরে! আটটি সংস্করণ হয়। | 

১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরে “হাট-ব্লকেড' হয়ে অমুল্যধন অচৈতন্ত হয়ে যান। 
তিনমাস বাদে বুকে পেস্মেকার” লাগিয়ে ফিরে আসেন এস্‌. এস্‌. কে" এম্‌, 
হাসপাতাল থেকে । পরবর্তী দশ বছরে আরো! তিনবার নতুন নতুন “পেস্মেকার' 
লাগানে। হয়। 

দশ বছরের ( ১৯৫১--৬১) মধ্যে প্রকাশিত হয় আরে তিনখানি বই : 
“কবিগুরু” (১৯৫১), “আধুনিক লাহিতা-জিভগাল?” (১৯৬১), “রবীন্দ্রনাথের মানসী” 
(১৯৬১)। 

বারবার হাসপাতালে যাওয়া ফিরে আসার মধ্যেই তিনি তার গবেষণ। 
চালিয়ে যান; এসিয়াটিক সোসাইটির অধাব্শনে সংস্কৃত ছন্দের উপর প্রবন্ধ 
পড়েন ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৭-এব মধ্যে । এই অপাধাধণ গবেষণার ফল '১909101 
[99590 : [05 2৬০10105010, (1976)। 

এ সম্পর্কে অমূল্যধনের উক্তি : 

“এনিয়াটিক োসাইটিতে সংস্কৃত ছন্দের ওপর একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পড়ে 
সিড়ি দিয়ে নামছি) স্থনীতিবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন । ফিলাক্েলফিয়া 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রাচ্য বিষ্যায়তনের চেগ্লারযান প্রফেসর লুডো রোশারের সঙ্গে | 
করমর্দন করে বললেন : “অসমমাত্রিক সংস্কৃত ছন্দের বিষয়ে আপনার প্রবন্ধ খুব 
ভাল লাগল । অনেক কিছু শিখলাম ।? পরে রোশার এক চিঠিতে লিখেছিলেন : 
সংস্কৃত ছন্দের জ্ঞান আমাদের সীমিত। এনিয়াটিক সোসাইটিতে আপনার 
বক্তৃতা আমার মনে আছে । আপনার মত গভীর অধ্যয়নের ফলে আপনার, 
পদ্ধতি ও আবিষ্কার অনুসরণ করে এটি বুঝবার সুযোগ পাব ।” (উপরিধৃত 


সাক্ষাৎকার ) 
১৪১০, 


স্থতি-হটি-সাধন! 

এই অসাধারণ গবেষণা -গ্রন্থের ভূমিকায় আচার স্থনীতিকুমার চট্টোপাধাক় 
লেখেন £ 
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অমূল্যধনের অসাধারণ গবেষণা কর্মের স্বীকতিতে এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে 
“ফেলো” নির্বাচিত করেন (৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ 01 

অমূল্যধন ইংরেজি ও বাংলায় বহু প্রবন্ধ লেখেন । গ্রস্থবদ্ধ হয়নি এমন রচনার 
সংখ্যা কম নয়। 'বেতীলভট” ছম্মনামে তিনি বাঙ্গ ও রম্য-রচনা লেখেন 
( “শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত “কাব্যের উপেক্ষিত”, পৌঁষ ১৩৪৯, ডিসেম্বর 
১৯৪২ ; "তোমরা ও আমরা” চৈত্র ১৩৫৩, মার্চ ১৯৪৬ ; “পূজোর ছুটি”, ভাত্র 
১৩৫৭, আগস্ট ১৯৫০ )। আনন্দবাজার বাষিক সংখ্যাগুলিতে তার বেশ-কিছু 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 

অমুল্যধনের ছয় পুত্র ( অরুণকুমার, বরুণকুমার, অজয়কুমার, অশোককুমার, 
অমীমকুমার ও অমিতকুমার ) ও তিন কন্তা ( রেণুকা, মঞ্জুলিকা, শাস্ত। )। এদের 
মধ্যে অসীমকুমার শৈশবেই মারা যায়। 

অমূল্যধনের ছাত্র, বন্ধু ও অনুরাগীর] তকে প্রথম প্রকাশ্য সংবধনা দেন তার 
অশীতিতম জন্মদিনে (২৬ জ্যেষ্ঠ ১৩৮৬, ১১ মে ১৯৭৯)দৃক্ষিণ কলিকাতার দেশবন্ধ 
গার্ল কলেজ ভবনে । প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তার ছাত্র অধ্যক্ষ ডঃ শুদ্বসত্ব 
বস্থ। দ্বিতীয় প্রকাশ্ঠ সন্ব্ধনা তিনি পান পরবৎসর (১১ মে ১৯৮০ ) তানসেন 
সঙ্গীত সভাগৃহে । ১৯৮১-র ফেব্রুআরিতে নিজ ঘরে পড়ে গিয়ে হিপ. জয়েণ্ট 
ভেঙে যাওয়ায় তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। পরবর্তা তিন বছর শুয়ে-বসে 
কাটান । এসময়ও তিনি বই পড়তেন, প্রুফ দেখতেন । ১৯৮৩-তে প্রকাশিত হয় 
'বাংলাছন্দের মূলত “ম সংস্করণ । ১৯৮০-তে প্রকাশিত হয় ছোটদের জগ্কা 


১৭৪ 


অযৃল্যধন মুখোপাধ্যায় : জীবদী-্তথ্যপ্ভী 


লেখা গল্পগুচ্ছ “নবাব কাহিনী? । তখন তিনি হামপাতালে। 

অবশেষে ১৯৮৪ সালের ২০ মার্চ, ১৩৯৭ বঙ্গাবের ৬ চৈত্র ব্রান্ধমুহুূর্তে ৮২ 
বছর বয়সে অযুলাধন লোকাস্তবিত হন । 

অমূল্যধন ছিলেন পুষ্পপ্রেমিক | রংপুর কারমাইকেল কলেজে থাকাকালীন 
তীর বাংলোর বাগানে ছিল গোলাপফুলের সমারোহ । অমূল্যধন ছিলেন খেলার 
সমজদার । ক্রিকেট, হকি, .ফুটবলে সবার উত্সাহ চিল। বিশেষত ক্রিকেটে । 
কর্মজীবনের প্রথমভাগে বন্ুবার ক্রিকেটের আম্পায়র-বূপে তাকে দেখ। গেছে। 

শেষজীবনে তাঁর নিত্য ব্যবহার্ধ গ্রন্থের মধ্যে ছিল “স্ভোত্রাবলী' ও 
ভুবকুন্থমাঞ্তলি । আর ইন্দো-এরিয়ান সাহিত্য ও ছন্দসম্পর্ষিত আলোচনা- 
গ্রন্থাদি, শেক্সপীয়র-বচনাবলী ও ইংবেজি রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতার বই 
ছিল তার চিরসঙ্গী। প্রভাতকুমার মুখোপাধায় ও শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের 
রচনাবলী এবং বুবীন্দ্ররচনাবলী ছিল অতাস্ত প্রিয় । তার টেবিলে ছিল তার 
পিতা ছুর্গাচরণকে উপহার-দত্ত “বাইবেল” (১৮৮৮ সংস্করণ )। এটি দুর্গাচবণকে 
উপহার দিয়েছিলেন পাত্রী জয়নাথ চৌধুরী (ময়মনসিং )। আর ছিল দুটি 
ইংরেজি কবিতার নংকলন--+]1)6 001967) 7:1689879 01 1109001-0 1,1108", 
৬০18775 1, 8৫. 09 [5 7327502. এটি অমূলাধন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরস্কার 
পেয়েছিলেন লেখা আছে 0701৬615865 01125 19265 আর [০৪৬১৪ 1101) 
চ718119 ৮০০/-_যেটি তিনিই সঙ্ধলন করেছিলেন তার শিক্ষাপ্ডরু অধা- পক 


শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্য।য়ের সঙ্গে । 


অমুলাধনের গ্রন্থ দি 

বাংলাছন্দের মূলস্ত্র ( ১ম সং শ্রাবণ ১৩৩৯, আগস্ট ১৯৩২ । ৭ম সং ফাল্গুন 
১৩৮৯, মার্চ ১৪৮৩ । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় )। 

কপিগুকর (১ম সং রাসপৃণিমা ১৩৫৮, ১৯৫১ | ২য় সং দশহছরা ১৩৭১, ১৯৬৪ । 
মিত্রবিহার, কলকাতা-৬ )। 

আধুনিক সাহিতাজিজ্ঞাসা (শ্রীপঞ্চমী ১৩৬৭, ১৯৬১ রীভার্স কর্নীরঃ 


কলকাতা ৬ )। 
রবীন্দ্রনাথের মানসী (জোষ্ঠ ১৩৮১, ১৯৬১, করুণ? প্রকাশনী, কলকা তা-৯)। 


নবাব কাহিনী (র্ছান্রা ১৩৮৭১ ১৯৮০, প্রাইমা পাবলিকেশনস্, কলকাতা-৭)। 


১৭৫ 


স্থৃতি-হুঙি-সাধনা 
9908101 2199০৫9 : [5 12091865017) (1976, 981855৬/20 11015) 
(091979৮5-6 ), 


[,59৬55 010 121051153 ৮১০০৮ (০০-5৫166৫ ৮/10) 911601081 
3209101) 1952, 0115170 1018100909১ ০91০816-13 ). 


